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্রস্তাতি পর্ব 


জেফারসনের পরে ধারা প্রেনিডেন্টের আসন অলঙ্গত করেন. তাদের 
মধ্যে আগু, জ্যাকসন এবং উড়ো উইলসন এই দুজন ছিলেন বিশিষ্ট 
ডেমোক্রাট । এর! উভয়েই ক্কচআইরিশ বংশোগ্ভব এবং উত্তরাধিকার- 
সুত্রে পাওয়! বংশগত গুণাবলী এদের জীবনগঠনের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা 
গ্রহণ করে। এরা ছুইজনেই ছিলেন দক্ষিণী এবং দুইজনেই প্রেসবিটেরিয়ান। 
রাজনৈতিক সঙ্কটের সময়ে এর। উজ্য়েই ডেমোক্রাটিক দের শীর্ষ- 
স্থানীর নেতারূপে স্বীক্ত হন। পদ|ধিকার স্থুলভ ক্ষমতা প্রয়োগের 
প্রয়োজনীয়ত। যখন দেখা দেয়, তখন তারা উভয়েই ছিলেন শ্বরতন্ত্রী | 
তাদের মধ্যে চরিত্র গত মিল এই পযস্ত। এর পর যে বৈষম্য পরিদৃষ্ট 
হয় তা মৌলিক। 

একজন ছিলেন পরিষ্কার ভাবে জনগণের একজন? বাস্তববাদী কঠোর 
জীবনের মুখোমুখী হয়ে ধার ধারণাগ্চলি গড়ে উঠেছিল এবং যা তিনি 
বিশেষ প্রয়োজনের মুহূর্তে বাস্তবে প্রয়োগ করতেন; ধার অবিস্মরণীয়, 
রসিক চরিত্রালেখ্য একক ও অনন্ত হয়ে আছে । অপরজন গভীর 
জ্ঞানান্বেষী, একজন ভাববাদী ধার কর্মজীবন গড়ে উঠেছিল জ্ঞানচ্চার 
আবদ্ধ জীবন মাধ্যমে, যিনি গণতন্ত্র সম্বন্ধে এমন এক তত্বের উদ্ভাবন 


উড়ে।--১ 


করেছিলেন যার মূল ছিল মাঁকিনী সরকারা ব্যবস্থায় অন্তনিহিত 
এবং যাঁর লক্ষ্য ছিল জগতের জাতিগুলির সৌন্রাত্রতায় তাকে ছড়িয়ে দেওর!। 
উড়োর পিতামহ জেমস উইললনই উইললন বংশের প্রথম লোক-__ 
যিনি ভাগ্যান্বেষী হয়ে এ দেশে এসে উপস্থিত হন। ১৮০৭ সালে আয়ার? 
ল্যাণ্ডের অন্তর্গত কাউন্টি ডাউন থেকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অভিমুখে জাহাজ 
যোগে যাত্রা করেন। সেই দীর্ঘ সমুদ্র-যাত্র। পথেই তার জীবনে প্রণয়ের 
প্রথম উন্মেষ ঘটে। বিশ বৎসর বয়স্ক তরুণ জেমসের মন তখন নতুন 
দুনিয়ার নবজীবনেব স্ুধন্বপ্পে মন্গুল। এ হেন সময়ে প্রেম যদি 
ইসারায় আহ্বান জানায়, তাতে সাড়া! ন। দিয়ে থাকা কি সম্ভব ! 
আযান অআ্যাডামূন নামী এক ষোড়শী তরুণী মেই জাহাজেরই 
যাত্রী। হয় কাউন্টি ডাউন, নয় কাউণ্টি আাণ্টিম থেকে কেন যে 
এই মেয়েটি যুক্তরাষ্ট্রে শরণাথী রূপে এসেছিল সে রহন্ত আজও অজ্ঞাত। 
যা হোক আযাটলার্টিক মহাসাগরদিয়ে আনাগোনার পথে প্রায়ই যা ঘটে 
থাকে, জেমূন ও আাঁনের জীবনেও তার ব্যতিক্রম ঘটলো না, তারা 
পরস্পরের প্রতি প্রণরাসক্ত হল। যে বছরে তার! ফিলাডেল্ফিয়ায় 
এসে পৌছোয় তার পরের বছরই তাব। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। স্কচ্‌ 
আইরিশ অধিকাংশ বহিরাগতদের মত এদেরও প্রেনবিটেরিয়ান ধশ্ম- 
মতের উপর আস্থ। অগাধ। এই কারণে ফিলাডেল্ফিয়ার চতুর্থ প্রেস- 
বিটেরিরান চার্চের প্যাষ্টর রেভারেগড জর্জ-সি, পম তাদের বিবাহ বাসরে 
পৌরহিত্য করেন। যুক্তরাষ্ট্রে সঞষ্টবিংশতিতম প্রেসিডেন্টের পূর্ব- 
পুরুষগণের জীবনের সুরু থেকে শেষ অবধি গীজা। এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
গ্রহণ করে এসেছে। 
একুশ বৎসর বয়স্ক বর জেমূন উইলনন এক খবরের কাগজের আফিসে 
মুদ্রাকরের কাজ করতেন। গণতন্ত্রের উপরে তার আস্থা ছিল অটল । 
1ভেল্ফিয়ায় এসে ১৫, ফ্রাঙ্চলীন স্কোয়ার থেকে প্রকাশিত “অরোরা! 
'ক সাময়িক পত্রিকার আফিসে তিনি কাজে নিযুক্ত হন । আমে- 
'ংবাদিকতা জগতের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক বেন্‌ ফ্রাঙ্চলীন একদা! 
তই বাম করতেন। উলিয়াম ডুয়েন ছিলেন এই পত্রিকার 
কাজে যোগদানের পর পাচ বছরের মধ্যে কাগজের নিয়ন্ত্রণ 


ভার যদিও জিমি উইলপনের হাতে আসে, তবু বেশী দিন তিনি সে 
দ|গ়িত্ব বহন করেন নি। ঝুকি নেবার নেশ| ছিল তার শোণিতের সঙ্গে 
বিশে । পশ্চিম তাঁকে ডাকতে লাগলো ইসারায়। ওহিও থেকে 
প্রকাশিত €ওয়েস্ার্ণ ওয়ার্লড" ও স্টবেন ভিল গেজেটের' তিনি সম্পাদক 
ও শ্ত্বাধিকারী হন ১৮১৫ সালে। পরে এই পত্িকারই আপোষ- 
বিহীন ও রক্ত-ক্ষরা সম্পাদকীয়ের মাধ্যমে আযাণ্ড, জ্যাকসন ও তার 
অমন্ত কর্ম তৎপরতার বিরুদ্ধে মরণ-পণ সংগ্রাম পরিচালন করেন । 
: বড় পরিবার এবং র/জনৈতিক বিরোধ ছিল তখনকার দিনের প্রধান 
উপজীব্য। বিবঝহের পর বারো বছর উত্তীর্ণ হবার আগেই জিমি 
ও আযান উইলসন সাত পুত্র এবং তিন কন্তার জনক-জননী হবার 
মৌভাগ্য অজন করেন। 

জোসেফ রুগলনম উইলসন ছিলেন ছেলেদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ । 
ওহিওর বেন ভিলেতে তার জন্ম হয় ১৮২২ সালে । আর নব ভাইদের 
মত তিনিও মুদ্রাকরের কাজ শিক্ষ। করেন। তিনি নিজের উদ্ভোগেই 
ছোট একটি সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন বটে, কিন্ত কিছুদিন সে কাজে লিপ্ত 
থাকতে না থাকতেই, তার মন টানতে থাকে প্রেলবিটেরিয়ান গীর্জার 
দিকে । ১৮৪৭ সালে তির্নি ধর্মযাজকের জীবন গ্রহণ করেন এবং 
যুক্তরাষ্ট্রে উড়্ে। পরিবারের প্রথম বসতকারীর কন্! জেসী উড্োরসনে। তার 
সাক্ষাত ঘটে সেই বছরেই । 

জেলীর পিত। টমান উড্্বে। ছিলেন একজন প্রেসবিটেরিয়ান ধর্মযাজক । 
রিগ্ভাবন্ত। ও বাদ্মীতার জন্ত তার খ্যাতি ছিল। উদ্রো৷ পরিরারে ধারা 
জন্মগ্রহণ করেন তার! হয় সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন গীর্জার সঙ্গে, কিংবা 
শিক্ষার ক্ষেত্রে ছিলেন উৎসাহী কম্মা। উড়্ে। পরিবারের প্রথম যে ব্যক্তিটি 
আমেরিকায় আসেন তিনি হলেন রেভারেগ্ড টমান উড়ো» গলাসগো বিশ্ব- 
বিদ্যালয় থেকে বি, এ পাশ করে তিনি নিউইয়র্কে আগমন করেন ১৮৩৬ 
সালে। সেইখানেই সামান্য রোগ ভোগের পর তার পত্বী আটটা ছেলে- 
মেয়ে রেখে পরলোক গমন করেন। তার মাসী ইসাবেল! উলিয়মসন 
স্কটল্যাণ্ড থেকে তাদের সঙ্জেই আমেরিকায় এসেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে 
ভিনিই মাতৃহারা সন্তানদের লালন-পালনের ভার গ্রহণ করলেন এবং দৃষ্ঠতঃ 


সে দায়িত্ব পালনও করলেন কৃতকাধ্যতার সঙ্গে। রেভারেও্ড টমাস ক্যানাডায় 
একটা “কংগ্রিগেন্তান' অর্থাৎ ধর্মমগুলী গঠন করতে চেষ্টা করে বার্থয়নো রথ, 
হবার পর ওহিওয় আলেন এবং চিলিকোথে বসবাস স্থাপন করেন | তেখান- 
কার প্রথম প্রেসবিটেরিয়ান গীর্জায় তিনি প্যাস্টরের কাজ করেন প্রায় 
বার বছর ধরে। 

ঠিক এই সময়ে তার কন্যা জেনীর সঙ্গে যোসেফ রুগলন উইলননের 
আলাপ হয়" জেলী তখন বেন ভিলের নারীশিক্ষানদনের ছাত্রী এবং 
জোনেফ উইলসন তখন ই,বেনভিল্‌ আযাকাডেমীতে শিক্ষকতা করছেন এবং 
প্রতীক্ষা করছেন প্রেসবিটেরিয়ান গীর্জায় যাজক রূপে নিযুক্ত হবার বাহালী 
পরোয়ানার জন্য। উভয়ের মধ্যে পরিণয়-পূর্ববন্তী-কালীন আলাপ-পরিচয় 
চললো দু'বছর বরে। তার পর ১৮৪৯ সালের ৭ই জুন তারিখে তাদের 
প্রণয় পরিণয়ে পরিসমাপ্তি লাভ করলো, পৌরোহিত্য করলেন কন্ঠার পিতা 
স্বয়ং । রেভাবেগড জোমেফের কাছে প্যাষ্টরের কাজ করবার জন্য প্রথম 
আহ্বান এলে পেন্সিলভেনিয়ার অন্তর্গত চার্টিরাসেরি গীর্জা থেকে। 
তার কিছুদিন পরেই ১৮৫৫ সালে ভাঙজিনিরার অন্ধর্গত ষ্টনটনের প্রথম 
প্রেনবিটেরিয়ান গীর্জ। থেকে প্যাষ্টরের পদের জন্য তার কাচ্ছে ভাক আসে। 
ভাজিনিয়াব পুরাখে নহরগুতলার মধ্য ্টাউনটন অগ্যতম । আচার-বাবহারের 
দিক থেকে ছ্রাউনটন পুরোদস্বর দক্ষিণী। তার নিজস্ব একটা ইতিহান আছে 
এবং সেই ইন্তিহানের পরিপ্ি উপনিবেশিক আমল অবধি প্রসারিত। উইলসন, 
দম্পতি ছুই কন্ত। সহ ম্যান্সে এনে বসবাস স্থাপন করলেন এবং ১৮৫৬ সালের 
২৮শে ডিনেম্বর তারিখে এই ম্যান্সেই তাদের প্রথম পুত্র সন্তান ভূমিই হয় । 
মাতামহের নাম অনুযায়ী ছেলের নাম করণ হ'ল টমান উড়ো। 

টমী যখন চার মানের শিশু তার মা তখনকার বর্ণন। দিয়েছেন এই ভাবে ॥ 
“ছেলে হয়েছে বটে একটা ! ঘেমন মোটা-সোট। তেমনি স্বাস্থ্যবান । কোথায় 
লাগে তার কাছে আর ছুই বোন!” টমীর দাদামশাইকে যখনই তিনি 
চিঠি দিতেন তখনই লিখেন, তার শিশ্রপুত্রকে যে দেখে সেই বলে “মংকার 
ছেলে? ! ডক্টর উড়োর মতে, «ছেলে যে কেবল মোটা-সোটা তাই 
নয়, তার চেহারাতে এমন একটা ৫বশিষ্ট্যের ছাপ আছে মে, জেনারেল! 
এপেমব্রীর মডারেটার হওয়া তাকে বেশ মানায় |” | | 


৪. 


“তখনকার ফিঝে ছোট-ধাটে। ধর্মীয় এলাকার যে সব যাঁজক অধিকতর 
'আধিক সাচ্ছলা লাভের উচ্চাকাজ্ষ। পোষণ করতেন, সাধারণতঃ এক 
শহরথেকে অন্ত শহরে ঘুরে বেড়ানই ছিল তাদের শ্বভাব। টমীর বয়স 
যখন এক বছর, তখন তার পিতা সপরিবারে ভাজিনিয়া ছেড়ে জজিয়ার 
অন্তর্গত আগষ্টায় চলে যান এবং সেখানে গিয়ে প্রথম প্রেসবিটেরিয়ান 
চার্চের প্যাষ্টরর পদে নিযুক্ত হন। 

শিশুর স্বকুমার মনের উপর ঘটনার ছাপের প্রথম লিখিত বিবরণ পাওয়া 
শ্নার ম্যান্স থেকে চার বছর বয়স্ক টমী একদিন বাড়ীর ফটকে দাড়িয়ে আছে, 
এমন সময়ে রান্ত! দিয়ে একট। লোক চিৎকার করে বলতে বলতে যাচ্ছিল 
“মিঃ লিঙ্কন নিবাচিত হয়েছেন, যুদ্ধ বাধলে! বলে । ১৯০৯ সালে এত্রাহাম 
লিঙ্কন সম্বন্ধে ভাষণ দিতে গিয়ে নে্দনের সেই ঘটনার উল্লেখ করে উইলসন 
বলেন, “আমার আঁজ৭ বেশ মনে পড়ে লোকটার আবেগ ব্যাকুল উৎকণ্ঠিত 
কথস্বর শুনে বাবার কাছে ছুটে গিয়ে জানতে চেয়েছিলাম, লোকটা কি 
বলছে ! 

তার পব দীর্ঘ চার বৎসর ধরে দক্ষিণ আমেরিকাকে যুদ্ধের যে তীব্র উত্তাপ 
ও উন্তেজন। লহ করতে হয় ত। অভৃতপূর্ন | দক্গিণীদের প্রতি উইলনন পরিবার 
ছিলেন আন্তরিক সহাভভূন্তি সম্পন্ন এবং নেই হিলেবে তাদেরও কাল 
কাটাতে হয় যুদ্ধ জনিত এই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেই । দেই ছুধোগপূর্ণ 
আবহাওয়ার মধ্যে সেদিন বে নব ঘটন। চারদিকে ঘটে, দে সম্পর্কে তার মত 
বিকৃত করতে পারে এমন কোন উপদলীয় সংস্ক(রের লেশ পর্যস্ত টমীর স্বৃতিতে 
ছিল না। 'অনেককাল পবে অতীতের শ্বৃশ্তি রোমস্থন করে তিনি বলেন, 
যখন তিনি নিতান্ত বালক মাত্র, তখন একদিন বালোচিত গর্বের সঙ্গে তিনি 
রবার্টই, লীর পাশে গিরে দাড়ান এবং বিখ্যাত সেই যোদ্ধার মুখের দিকে 
'চেয়ে থাকেন সপ্রশংস দৃষ্টিতে । আর একবার তিনি দেখেন, একদল সৈন্যের 
পাহারায় জেফারসন ডেভিন ও আলেকজাগার ট্িফেন্সকে উত্তরের এক 
কারাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । 

গুরুগম্ভীর এই সব ঘটনার মধো এমন একটা নাটকীয় প্রভাব ছিল যা 
য়ে কোন বালকের স্থৃকুমার মনের উপর অনপনেয় রেখায় মুদ্রিত না হয়ে পারে 
না। টমীর মন থেকেও এ সব ঘটনার ছাল কোন দিনই মুছে যায় নি। 


দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী বলে পরিচয় দিতে তিনি সারাজীবন গর্ব 
বোধ করতেন, কিন্ত তাই বলে গৃহযুদ্ধ জনিত টবরীভাব তিনি যনে মনে। 
পোষণ করতেন না। যেপারিবারিক ও স্থানীয় পরিবেশের মধ্যে ভিনি' 
জন্মগ্রহণ করেন, তার বালাকাল ষে পরিবেশের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল তিনি, 
জোর দিতেন তারই উপরে । তিনি মুক্তকণ্ঠে এ কথা স্বীকার করতেন ষে, 
“বার বার তিনি এ কথা বলে এসেছেন যে, সারাদেশের মধ্যে, এমন কি; 
সমগ্র ছুনিয়ার মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকাই একমাত্র স্থান যেখানে কোন কিছুই 
আমার কাছে ব্যাখ্যাত হবার অপেক্ষা রাখে না? । 

অগঞ্ঠার উইলসন পরিবারের সমগ্র গৃহ পরিবেশ ব্যেপে বিরাজ করতো 
বিছ্যাবত্তা এবং অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জনের উপযোগী একটা অনুকুল পরিবেশ ।' 
তা"হলেও বালক টমীর চোখে-মুখে একটা! মধাদ!। ৰোধের চিহ্ন থাকা! সত্বেও 
লেখা পড়ার ব্যাপারে এমন কোন উৎকর্ষ ছিল না যা তার বয়সের পক্ষে 
অতিরিক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে । মাথ।য় বুদ্ধি যদি সাধারণ ছেলেদের 
চেয়ে বেশী থেকেও থাকে, অন্ততঃ বাল্যকালে নে বুদ্ধির বিশেষ কোন বিকাশ 
দেখা যায় নি। 

ডিকেন্স ছিলেন তখনকার দিনের জনপ্রিয় সাহিত্যিক। ডক্টর উইলসন৷ 
ডিকেন্দের গ্রন্থ পাঠ করে পরিজনবর্গের চিত্ত বিনোদন করতেন। তারই 
মাঝে মাঝে অন্প্রবেশ চলতো স্কটের উপন্যাস ও কুপারের কাহিনীর 
বাজ্যেও। টমীর পিতার কগম্বর ছিল চমংকার এবং গ্রন্থের মধ্যে হাসি ও। 
কান্নার যে সব ভাবাবেগ নিহিত থাকতে।, পড়বার সময় তাকে ভাব 
অভিব্যক্তির মাপ্যমে কগে ফুটিয়ে তোলার পক্ষে তার কুশলতাও ছিল অনন্য- 
সাধারণ। তীর পুত্র মন দিয়ে সে পাঠ শুনতে। এবং উপভোগ ও করতো, 
কিন্তু বইয়ের ছুই অলাটের মাঝখানে যে প্রেরণা যে আনন্দ আবদ্ধ হযে, 
থাকতে।, তার উপলন্ধি তার পক্ষে সম্ভব হল তখনই যখন বয়ন বাল্যের সীমা 
অতিক্রান্ত প্রা়। অলস এবং অনগ্রসর এই ছিল তখন তার পরিচয় ॥ 
উড়ে। এবং উইললন পরিবার পুরুষাহুক্রযে যে প্রথপবুদ্ধি দীপ্তির অধিকারী» 
তা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে অন্থত্র বিন্গিপ্ত হয়েছিল কেবল এই বালকের বেলায়। নম্ক, 
বছর বয়সে তার প্রথম বর্ণপরিচয় হয়। এগার বছর বয়লে কোন ক্রমে সে 
বই পড়তে পারত । সব প্রথম যে বইখানা তার হাতে আসে সেটি হল, 


ঙ্চ 


আমেরিকার জীবন-চরিতালার মধ্যে সব চেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ পার্সন 
উহ্মূসের লেখা ওয়াশিংটনের জীবনী । 
পাবলিক স্থলের পাঠ্যক্রম ও নিয়ম শৃঙ্খলা টমীর জন্য নয়। দৈহিক দিক 
দিয়ে সে দূর্বল, তণ্রস্বাস্থ্য ও অনিশ্চিত। সই বয়সেই তার চোখে 
থাকতে চশমা । এ সব অস্থবিধ সত্বেও তার সংগঠন শক্তির অভাব ছিল 
না। পরিচিত বালকদের সঙ্ঘবদ্ধ করে €স গড়ে তুলতো! সমাজসেবা ও 
শরীর চর্চাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, এইভাবে ০ “লাইট ফুট ক্লাব নামক লমিতির 
প্রতিষ্ঠা করে ৷ যদিও বেস্-বল নিয়েই সে ক্লাবের আসল কারবার, তথাপি 
আইন-কাহ্ছনের মাধ্যমে টমী তাকে গড়ে তুললে! পার্লামেন্টারী বিতর্ক 
সভারূপে, বেস্্‌-বল বিভাগ এবং বিতর্কবিভাগ এই উভয় বিভাগেরই প্রেসিডেন্ট 
টমী। নিজে খুব ভালো খেলোয়াড় না হলেও, তার সুযোগ্য শিক্ষকতার 
গুণে লাইট ফুট ক্লাব পার্খবন্তী অন্যান্ত শহর ও গ্রামের বহু দলকে বেস্-বল 
খেলায় পরাজিত করা'র গৌরব অর্জন করতে সমর্থ হয়। 
খেলার ধুলোর দিকে ঝেণাক একটু বেশী থাকার দরুণই সম্ভবতঃ টমীর 
বর্ণপরিচয় ও লেখাপড়া শিখতে এতে। বিলম্ব হয়! কিন্তু এই সব ছেলেদের 
সাহুচর্ধ, তাদের সংগঠন এবং বেস্-বল খেলায় তাদের বিজয় অর্জনের পক্ষে 
নিজের অবদান টমীর চরিত্রের উপর একটা স্থায়ী ছাপ অস্কিত করে রেখে 
ষায়। ছাত্র হিসেবে যে সব বেসরকারী বিগ্ভালয়ে বালক টমী প্রেরিত 
হুয়, সেইখানেই যথারীতি ইস্কূলী-শিক্ষা! লাভের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। 
আর গঠনের কাজ যখন চলছে, দেই সময়ে মনকে বিকশিত করে তোলার 
কার্ষে'সব চেয়ে বেশী সাহায্য করেছিলেন তার পিতা 
রেভারেগু ডাক্তার উইলসনের শিক্ষা সম্বন্ধীয় ধারণ। প্রচলিত ক্ীতি- 
নীতির কোন ধার ধারতো না। তরুণের মন তার কাছে এমন কোন সম্ভাব্য 
বিশ্বকোষ বলে বিবেচিত হত না, যার পাতায় পৃথিবীর যাবতীয় তত্ব লিপিবদ্ধ 
হয়ে থাকবে ভাবীকালের জ্ঞান-ভাগ্তার রূপে । তিনি টমীকে বলতেন, 
বুঝলে টমী, মন চোঙের মত একটা বস্ত নয় যে, বিশ্বের ষত কিছু কুড়িয়ে 
এনে তার মধ্যে ভরে রাখবে ।' বিজ্ঞান, পুরাতন ও আধুনিক সাহিত্য 
এ সব বৃদ্ধিতে শান দেবার পাথর মাত্র, চিন্তার ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় উপকরণ 
নয্ন।. পিতা-পুত্র একই সঙ্গে গ্রন্থের মধ্যে ডুবে যেতেন, একই সঙ্গে ভ্রমণ 
রর 


করতে করতে প্রতিদিন লক্ষ্য করতেন প্রকৃতির মন ও মেজাজ, খুসি ও 
খেয়ালের খেলা । সেগুলির বিচার ও বিশ্লেষণ জনিত বিপুল আনন্দ যে অপূর্ব্ব 
বর্ণ বিভায় বিচ্ছুরিত হয়ে পড়তো» সচরাচর বিদ্যালয়ের নীরেট গছ্যের 
আবহাওয়ার তা ধারণার অতীত। 

উড়ো এবং উইলসন পরিবারের অন্ুমহ্থত শিক্ষাপদ্ধতি ছিলস এই প্রকার । 
প্রেসবিটেরিয়ান ধর্মমতের উপর তাদের আস্থা ছিল যেমন প্রগাঢ়, শিক্ষক 
হিসাবে মৌলিক ও সুস্্ চিন্তাধারার প্রতি তাঁদের অনুরাগও ছিল তেমনি 
অগাধ । শিক্ষার বাধ|-ধর1 পথই যদিও তারা অন্ুনরণ করতেন, তথাপি 
যখনই নৃতন কোন তত্ব আভা? ও ইঙ্গিতে তাদের আহ্বান জানাতো, তবের 
ছন্সবেশ যত আধুনকই হোক না কেন, সেই মুহূত্তে প্রচলিত পথ পরিত্যাগ 
করে নৃতন পথে প। বাড়াতে তা'র। ইতস্ততঃ করতেন ন।। 

নবজীবনের এই উন্মেষক্ষণে যে চাঁঞ্ল্য আমেরিকার জন-জীবনের একটা 
বিরাট অংশকে আলোড়িত করে তোলে, তার প্রভাব হতে উইলসন পরিবার 
নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে নি। প্রথমে নিউইমর্কে বানা বাধবার জন্য তার। 
চে! করেন, তার পর স্থাপী বলবা স্থাপনের উদ্দেশ্যে তার। উপস্থিত হন 
ওহিওতে । ওই পরিবারেরই একটি শাখা ভাঃ জোনেফ রুম লন উইললনের 
নেতৃত্বে সেধান থেকে চলে আনেন ভাজিনিয়াম্ এবং সেখানে বাসও করেন 
কয়েক বছরের জন্য । গ্াঁনটনের পরে “শান্তি ও ক্ুপ্তিমগ্ন” আগঞ্ঠার মান্সের 
স্সেহ-নীড়ে আশ্রর গ্রঠণ করেন উইলসন পরিবার । সেখানে বারো! বছর 
বাস করবার পর তার। চলে যান দক্ষিণ ক্যারোলাইক কলাম্ষিয়াতে। 

ডক্টর উইলনন এতদিন যত যায়গায় প্যা্ইরের কাজ করে এসেছেন, 
কলম্ষিয়ার পদটি নকলের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । মেখানে ধর্শতন্ব শিক্ষ। দেবার 
জন্য একট| নে“মনার ছিল, কাজেই নবাগত প্যাষ্টরের বাগ্দীতা ও বিগ্াবত্তা 
উপলব্ধি করবার মত লোকও সেখানে ছিলেন বহু ! টমী লালিত-প।লিত ও 
বন্ধিত হয়ে ওঠেন জ্ঞানান্থণীলনের এই পরিবেশের মধ্যেই । জীবনের যে 
উচ্চাকাজ্ষ। এতদিন সপ্ত হয়েছিল, অনুকুল পরিবেশের স্পর্শে ত। জেগে উঠতে 
লাগলে! তন্দ্রার মোহঘোর হতে। টমীর বয়ন যখন ষোল বছর, 
সেই সময়ে পারিবারিক ডেস্কের উপর ঝোলানে। একটি ছবির দিকে 
আঙ্গুল বাড়িয়ে ভার এক জ্ঞ/তি ভ্রাতাকে তিনি বলেন, “উনি গ্যাজষ্টোন 


৮ 


বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ীনীতি বিশারদ! আমিও চাই বাষ্ট্রনীতিবিদ্‌ হতে ।” 

বাল্যের সীষা! তখন তিনি অতিক্রম করে এসেছেন এবং আরব্যো- 
পন্যাসের স্বপ্নের মত তার সামনে তখন জেগে উঠছে যৌবন। গীর্জা কিনব 
'মেঠো বক্তৃতার প্রতি তার বিন্দুমাত্র অনুরাগ নাই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের 
নেতৃত্বই তার কাছে একমাত্র কামনার ও সাধনার সামগ্রী। তাঁকে হতে হবে 
গ্ল্যাডষ্টোন- ধার অন্থুলি হেলনে ঘটবে সাম্রাজ্যের উ্থান ও পততন। গ্রীক 
শব্দরূপ অনিচ্ছুক কণ্ঠে গলাধঃকরণ করার, ধর্মতত্বের চুল-চেরা বিচার-বিশ্লেষণে 
প্রবৃত্ত হবার যে পারিবারিক এঁতিহোর তিনি উত্তরাধিকারী তার এই ন্বপ্র 
তার চেয়ে কতো মধুর কতে। মনোহর । 

কিন্ত প্াডগ্টোনের আদর্শের কাছাকাছি পৌছোতে হলেও তার পূর্বে 
অনেক কিছু করা দরকার । দু'বছরের মধ্যেই তাদের পরিবার স্থান ত্যাগ 
করে অন্যত্র চলে যায়। এবার তাদের গন্তব্য স্থান ভিলাওয়ারের অন্তর্গত 
উইল্মিংটন। এদিকে টম্ী গিয়ে উত্তর ক্যারোলাইবার অন্তর্গত 
শ/রলটের ড্যাভিডনন্‌ কলেজে ভত্তি হল। ডাঃ উইলসন এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের 
অন্যতম ট্রাপ্টা, কাজেই এ-কথ। বলাই বাহুল্য যে, প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল 
একান্ত ভাবে প্রেসবিটেরিয়ান ধর্মমতের উপর ভিত্তি করে। অত্যন্ত 
পরিতাপের কথা যে, টমী ড্যাভিডম্ন কলেজে এমন কোন কৃতিত্ব দেখাতে 
পারে নি-যার ফলে সাধারণ বুদ্ধি-বুত্তিবম্পন্ন ছেলেদের চেয়ে কোন অংশে 
উন্নততর ছাত্র রূপে তাকে গণ্য করা যায়। তার বাবার শিক্ষকতা চরিজ্- 
গঠনের দিক থেকে চমৎকার ফলপ্রন্থ হয়েছিল বটে, কিন্ত কলেজ সাধারণতঃ 
'যে ধরণের কৃতিত্ব ছাত্রদের কাছ থেকে দাবি ক'রে থাকে তা পূরণ করার 
পক্ষে তা আদৌ কাধকরী হর নি। 

তাছাড়া, টমীর ভগ্রস্বাস্থ্য ছিল এ পথে একটা বিষম অন্তরায় । বইয়ের 
মধ্যে ডুবে থাকা এবং অধ্যাপকের বক্তব্য বিষয়ের নোট নেওয়ার পরিশ্রম তার 
স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হ"ত। কিন্ত তৎসত্বেও বেস-বল খেলার অভ্যাস 
€ন ছাড়ে নি। নে খেলতে। সেন্টারে এবং ব্যাস ম্যান হিসাবেও একট! 
চলননই রকমের খ্যাতি সে অর্জন করে। অন্যান্ত ছাত্রের বলতো, টত্ষী 
যদি এরকম অলস প্ররুতির ছেলে না হ'ত তা'ছলে সেযে একটা ভালো 
«ধঝোয়াড় হতে পারতে। নে বিষয়ে সন্দেহ নেই । কিন্ত তার পক্ষে প্রধান 


আকর্ষণের বস্তু বলতে না ছিল ক্লাসরুম, না! ছিল খেলার মাঠ । তার সমস্ত 
আকর্ষণ যেয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল বিতর্কসভার মধ্যে । “লিঙ্কনের মৃত্যু 
কি দক্ষিণ-আমেরিকাঁর পক্ষে কল্যাণকর?” উহ্লফেস বুথ কি দেশ প্রেমিক 
ছিলেন? তখনকার দিনে ছেলেদের আলোচ্য বিষয় বস্তু ছিল এই সব প্রশ্ন। 
একবার ব্তির্ক হয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব নিয়ে £ «শাসন পদ্ধতি হিসেকে 
নিয়ন্থিত রাজতন্ত্র অপেক্ষা! প্রজাতন্ত্র উৎকষ্টতর |” প্রস্তাবের নঞ্াাত্মক দিক 
সমর্থন করে টমীর বিতর্কে প্রথম অংশ গ্রহণ। 

স্বাস্থ্যহীনতার দরুণ টমীর ডেভিডসন কলেজ জীবনে অকালে ছেদ 
পড়ে যায়। এক বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ তণ্রন্বাস্থ্য নিয়ে তাকে ফিরে' 
আসতে হয় উইলমিংটনে। আরোগ্য লাভের পর ১৮৭৫ সালে সে ভর্তি 
হয় প্রিম্সটন কলেজে । মে সময়ে কলেজবোডে'র প্রেসিডেন্ট ছিলেন ডক্টর, 
ম্যাককশ। দে সময় যে তুমুল বিতর্কে সারা দেশটা তোলপাড় হচ্ছিল 
তাতে তিনি বিবর্তনবাদের পক্ষ গ্রহণ করেন এবং সে ব্যাপারে ডাক্তার; 
উইলমন এবং তাঁর পুত্রের আন্মরিক সমর্থন তিনি লাভ করেন । 

টমী এতদিন পর্ণন্ত বেগ্যার্জনের এবং করিৎকর্মা লোকদের সাহচর্ফ 
লাভের যে সুযোগ পেয়ে এসেছে, প্রিন্সটনে এসে তার পরিধি আরও 
সম্প্রনারিত হল। এখানে এসেও তার খেল। ধুলার প্রতি সক্রিয় আগ্রহে 
এতটুকু ভাট! পড়ে নি। নিজের নীরন অথচ নিতান্ত প্রিয় বিষয় নিষ্ষে। 
নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একদিন সে আবিষ্কার করে বসে ইংরেজ 
লেখক বেজহটকে । রাজনৈতিক অর্থনীতি সম্বন্ধে এই লেখকের অভিমত 
তার নিজের চিন্তাধার! গড়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। 

প্রিন্সটনে অবস্থিতির দ্বিতীয় বংসরে মে নিজের বাবাকে যে চিঠি 
লেখে তারই মধ্যে নিহিত রয়ে যার আর একটি আবিষ্কারের অস্তিত্ব । 
ডাক্তার উইলসনকে সে লেখে, "একটি প্রথম শ্রেণীর মনের আমি অধিকারী ।” 
প্রিক্টনে থাক! কালে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে উপধুর্ণপরি যে নব অভিজ্ঞতা 
€ন অর্জন করে, পত্রের অশ্বাভাবিক ঘোষণ। তার দ্বারা অর্থে ও তাৎপর্ষে- 
মণ্তিত হয়ে ওঠে । “একট! নির্দিষ্ট উদ্দেশ্ট নিয়ে কেউ যদি কলেজে এসে থাকে 
তবে সে এই ছেলেটা'--এ কথা তারই জনৈক সহপাঠীর লিখিত স্বীরুতি। 

রাজনীতির প্রতি বিশেষ আকর্ষণের কথা সে আগেই ঘোষণা ক'রে 
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রেখেছে। নে এ কথাও মনে মনে স্থির করে রেখেছে যে, যে-কণ্টকাকীর্ণ! 
পথ বেয়ে রাষ্ট্রনারকের আসনে আরোহণ করতে হয়, সে পথ নে অতিবাহন" 
করবেই। প্রিন্টনে থাকার প্রথম বছরেই রাজনীতির প্রতি তার আকর্ষণ- 
যি বিশেষ ভাবে বেডে গিয়ে থাকে তাহলে উল্লিখিত ঘোষণার পরি- 
প্রেক্ষিতে সেটা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা! রূপে প্রতীয়মান হবে না। ১৮৭৬ 
সালে সে যখন দ্বিতীয়বাধিক শ্রেণীর ছাত্র সেই সময়ে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রেসিভেণ্ট পদ্দের জন্য এক চাঞ্চল্যকর প্রতিদ্বন্দিত! অনুষ্ঠিত হয় £ সে প্রতি- 
দ্বন্বিতা হয়েছিল রাদ|র ফোর্ড বি, হেয়েস এবং সামুয়েল জে" টিল্ডনের 
মধ্যে । অবশেষে হেয়েল যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন, সারাদেশের 
ডেমোক্র/টর| ক্রে।ধে ও উত্তেজনায় একেবারে ফেটে পড়লে! । চারদিক 
থেকে চিংকার উঠলো £ “প্রবঞ্চন'_প্রতারণ ! জননাধারণ যাঁকে চায়, প্রেসি- 
ডেণ্টের আসন তার কাছ থেকে চুরি করে নেওয়া হয়েছে ।” যাদের মাগা। 
অতিমাত্রাপ্ন উত্তপ্ত তারা প্রকাশ্যে বলে বেড়াতে লাগলে। যুদ্ধের কথা। মনে 
হল, শানন ব্যবস্থার ভিত্তিমূল পধন্ত বুঝি ৰা ভেঙ্গে পড়ে। রাজনীতির" 
ইতিহাসে এ রকম বিপর্ধয়ের দৃষ্টান্ত বিরল ৷ টিল্ডেন অবশ্ঠ অবস্থাট। শাস্ত 
চিত্তে গ্রহণ করলেন, অত্যুৎ্সাহী সমর্থকদের সংযত করে তিনি হেসেই 
উড়িয়ে দিলেন আর একটা গৃহযুদ্ধের অমূলক আশঙ্কাকে এবং হেয়েস' 
প্রেসিডেণ্টের কার্ধভার হাতে তুলে নিলেন বিন। বাধায়। কিন্তু দেশকে ষে 
পরিস্থিতি পার হয়ে আনতে হয়ঃ প্রি্সটন কলেজের দ্বিতীয় বাধষিক শ্রেণীর 
ছাত্রকে শাসনতন্ত্রগত সমস্ত সমূহ সন্ধে অনিবার্ধপে এমন ভাবে ভাবিয়ে 
তুললে! যে, রূপ ভাবনার অভিজ্ঞতা সে ইতিপূর্বে আর কোন দিন অর্জন 
করে নি। 

তার মনে প্রশ্ন জাগলো ; পূর্বপুরুষগণ যে আমেরিকান শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, 
করে রেখে গেছেন ত। কি ক্রটীহীন? সংবিধানের আদর্শ ও উদ্দেশ্ট যে ভাবে. 
ব্যাখ্যাত হচ্চে তা থেকে কি এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, জাতীয় উন্নয়নের 
পক্ষে সর্বাপেক্ষ। সুষ্ঠ ও সবচেয়ে গণতন্ত্র সম্মত পন্থা এইটাই? সে নিজেকে: 
প্রশ্ন করে; তেমন বক্তার অভাব আজকাল কেন দেখা দিয়েছে ধার 
রাজনৈতিক মতবাদের বলিষ্ঠ ও বাগ্মীতাপূর্ণ ব্যাখ্য! শুনে জন-সমুদ্র সমৃদ্দেল' 
হয়ে ওঠে? এই সব ক্ষুদে "রাজনীতিকদের ক্ষুদ্রতার মধ্যে প্যাট্রিক হেনরী 
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ও ড্যানিয়েল ওয়েবষ্টারের মত লোক জন্মগ্রহণ করছে কই? অন্যান্ত 
জাতির মধ্যে সে রকম বাগ্মীর তো কই অভাব নেই- জনমত গড়ে, তুলতে 
ধারা সক্ষম? দৃষ্টান্ত স্বরূপ রয়েছেন শ্ল্যাডষ্টৌোন। বুটিশ শাসনতস্ত্রের কল্যাণে 
অন্ততঃ এমন এক জন লোকের আবির্ভাবের উপযোগী পরিবেশ ত্যই হওয়! 
সম্ভব হয়েছে ধার কধম্বর স্পঃভাবে ও খন্্ুগতিতে জনসাধারণের প্রাণে 
গিয়ে পৌছোয়। কিন্ত যুক্তরাষ্ট্র যে পথে ভেসে চলেছে সেখানে সেরূপ 
পরিবেশ স্থষ্ট হওয়া! কি সম্ভব? সরকারের সিদ্ধান্ত সমূহ যেখানে বাগ্মীতাপুর্ণ 
বিতর্কের মাধ্যমে গৃহীত ন। হয়ে, গৃহীত হয় খণ্ডিত ও বিকলাঙ্গ আকারে 
এবং গৃহীত হবার পর তাদের অর্পণ কব! হয় কংগ্রেনেব অন্তর্গত কমিটি 
সমূহের হাতে, সেখানে সবল ও সন্ত্রিয় নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা কি সম্ভব? 

কলেজের উচ্চতর শ্রেীতে অধায়ন কালে এই সব চিন্তার বীজ 
অগ্করিত আকারে শাম্সপ্রকাশ করে টমীর লির্খত এক চমংকার প্রবন্ধের 
মাধ্যমে । টমী তখন উড়ো উইললন নাম ধাবণ করেছেন এবং 'যুক্তরাষ্ট্রের 
ক্যাবিনেট গভর্ণমেন্ট নামক সে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় লেখকের সেই 
নামেরই শিরোনামা বহন করে । প্রবন্ধটি গ্রকাশিত হয় “ইন্টারন্যাশনাল 
রিভিউ, নামক যে পত্রিকার হেনরী ক্যাবটলজ,. ছিলেন সে কাগজের সম্পাদক 
মণ্ডলীর অন্যতম । 

সেই বছরেই উইলনন বি, এ, পাশ করে প্রিন্পটন থেকে উইলমিংটনে 
ফিরে আলেন। পিতা সানন্দে ও সগর্বে পুক্রকে অভিনন্দিত করেন 
তার মৌলিক ট্ন্তাঁধারার জন্য. বিতর্ক সভার তার দক্ষতার জন্য এবং 
সর্বেপরি, রাজনৈতিক ইতিহান সম্বন্ধে লিখিত তার প্রবন্ধের জন্ত। 
তৎসত্তেও ডাক্তার উইললনের ভাবাবেগ একেবারে অববমেশ্র আনন্দময় 
ছিল ন', বিষ|দের একট ক্ষীণ স্থুর বেজে উঠেছিল নে আনন্দের আবেগের 
মধ্যে । পুত্র রাজনীতিগত হোক, রাষ্নীতিবিদ্‌ হোক ছেলে সম্বন্ধে 
এমন আশা ধর্মশধাজক অগ্ভবে পোষণ করতেন না। তর প্রিয় টমীর 
গোড়ার দিকে লেখ! একটি প্রবন্ধ পড়ে তিনি নাকি বলেছিলেন, “পুত্র 
আমার একান্ত কামন। ছিল, তোষার এই প্রতিভ1 নিয়ে তুমি ধর্মযাজকের 


"জীবন গ্রহণ করবে'। 
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হুইই 
আইন ও বিন্বাহু 


কলেজে প্রবেশ করবার কয়েক বছর আগে থেকেই উড়ে 'ভাজিনিয়া' 
থেকে আগত মিনেটার' রূপে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কল্পনা করতেন ।, 
এ থেকেই বোঝা যায় যে, জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্বা তিনি নির্ধারিত 
করে নিয়েছিলেন অভ্রান্ত রূপে । 
_ প্রিক্টনে থাকা কালে তিনি যে সব পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করেন 
তাও অঙ্কুলি নির্দেশ করে একই লক্ষ্যের অভিমুখে । ইতিহাস ও শাসনতন্ত্র 
সম্বন্ধে গভীর তৰজ্ঞান এবং বাগ্মীতা-ছুলভ সে কাম্য বস্ত্র লাভের পক্ষে এই- 
গুলিই হবে তার হাতিয়ার । 

রাজনৈতিক নমশ্যাসমূহ নিয়ে বিতর্কের ব্যাপারে তিনি যে কেবলমাত্র 
তার বুদ্ধিবৃত্তিকিই শানিত করে তুলেছিলেন তাই নয়, পর্ব ভিমস্- 
থিনিসের অনুকরণে নিজের কম্বরকে তিনি মাজিত করে তোলেন এবং 
তার. ৫ভতরে যতখানি আবেশ ও আবেদন সধশরিত করা সম্ভব তংপ্রতিওঁ 
যত্ববান হন। প্রিন্সটনে পটাস ফিল্ডের আশ্রয়ে অথবা রবিবার ব্যতীত অন্যান্ট' 
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বারে উইলমিংটনে তার পিতার নিজন গীজা ঘরে বসে তিনি বিশ্ববিশ্রুত 
সেই সব ভাষণের মহড়া দিতেন-_ইতিহাস স্থষ্টি করার ক্ষেত্রে যে গুলি একদা 
বিশিষ্ট ভূমিক! অভিনয় করেছে, দৈবক্রমে কেউ যদি কোনদিন গ্রই সব 
উদ্দাত্ত ভাষণ শুনে থাকে, সে নিশ্চয় মনে কবে থাকবে ছেলেটা খেপে গেছে। 
লোকে কি মনে করছে বান! করছে সে দিকে তার লক্ষ্যই ছিল না। 
কঠন্বর নিয়ে এই কন্রতের আড়ালে আদর্শগত যে আন্তরিকতা ও আগ্রহ 
প্রচ্ছন্ন ররেছে, লোকে ভার কোন আভানই পেত না। তার শ্োতৃমগ্লী 
অশরীরী ছাদ মুন্তি হলেও, তার ভাষণের মপো কিন্তু সারবত্তার 
অস্তিত্ব থাকতে! । 
শিষ্ট বাষ্টতন্ববদ হবে, জনমতের নায়ক ও 
ভাজিনিয়ার লিনেটার হবে নে বিষয়ে মার সন্দেহ কি! কিন্তু বাইশ বৎসর 
বয়স্ক এই তরুণ কলেজ গ্রাজুয়েট উচ্চতার পাচ ফুট এগার ইঞ্চির একটু উপরে, 
স্বাস্থ্যের দিক থেকে শীর্ণ ও ক্ষিম্ম উইলমিংডনে স্বপৃহে ফিরে এসে দেখলেন, 
উচ্চাকাজ্ষার উপলক্ি যতো কঠিন বলে মনে হবেছিল বস্ততঃ তা ভার 
চেয়েও ঢের বেশী ছুঃলাধ্য 1 উশ্টারগ্তাখনাল? পণন্বকায় প্রকাশিত ক্যাবিনেট 
গভর্ণমেন্ট সংক্রান্ত প্রবন্ধ সে প্রতিষ্টা তাকে হয়েছিল তা সত্বেও 
তরুণ রাজনীতিকদের জন্য কোন চাহিদাই দেখ। গেলে নাঃ অথচ শাসন- 
তন্ত্র সম্বন্ধে নতুন নতুন চিন্তায় তাদের মগজ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে । 
পৈতৃকবানভূমি মান্দে রাজনীতি অবিশ্বাস্যবূপে অপরিচিত বস্ত। দিগন্ত 
সীম! আড়াল করে দাড়িয়ে আছে পুরুষান্তক্রমিক ধর্মযাজক ও শিক্ষকদের 
অফুরন্ত সারি । দৃষ্টিপথের অন্তরালে অবস্থিত ওই অদৃশ্ত লোকে-যেখানে 
জাতিলমুহের নিয়তি নিদ্ধীরিত হয়, যবনিক! ভেদ করে সেখানে প্রবেশ 
করার জন্য এ ছাড়াও অন্ত কোন অস্ত্রের প্রয়োজন । 

আইন! আইনই সেই আবশ্টকীয় অস্ত্র। রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ 
করতে হলে আগে আইনজীবী হওয়া চাই। রাজনীতিক মাত্রই আইনজীবী 
.না' হলেও, বু আইনজীবীই যে রাজনীতিক, সেকালের ও এ কালের ইতি- 
.স্াসই তার স্বপক্ষে সাক্ষ্য গেয়। কংগ্রেসের অনেক সদন্তই ব্যবহারাজীবী। 
আন্তরিক আগ্রহের বশবর্তাঁ হয়ে নয়, পরন্ত একটা মহান উদ্দেপ্ত সাধনের' 
উপায় হিসেবেই উড়ো আইন ব্যবসায়কে বৃত্তিরপে বরণ করে নিলেন। 
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,শ্রই লক্ষ্য সম্মুখে রেখেই বৎসর অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই উড়ো! ভাজিনিয়া 
-বিশ্ববিষ্ঠালয়ে প্রবেশ করলেন আইনের ছাত্র রূপে । 

যেরাজ্র লোক দ্ভিনি সেই রাজ্যে ফিরে আসা স্থুখদায়ক । জেফার- 
'সনের বাড়ী মার্টসেলোতে এবং শ্তারলটভিলে অবস্থিত বিশ্ববিদ্ভালয় অর্টিসেলো! 
থেকে অনতি দূরে । তখনকার দিনে উইলনন ছিলেন ফেভারালিই্ মতবাদী। 
কাজেই জেফারলন মাফিন গণতন্ত্রকে যে ভাবে ব্যাখ্যাত করতেন তার সঙ্গে 
তার মত মিলতো! ন1। শ্যারলট ভিলে তিনি যতদিন ছিলেন তার মধ্যে 
একবারের জন্যও তিনি মর্টিসেলোর এঁতিহাসিক সমাধি মন্দির দেখতে 
যান নি। 

দক্ষিণীদের মনোভাবের প্রতি তার নহান্ুভূতি “ছিল প্রগাঢ় । তার 
চেয়েও প্রগাটতর সহানুভূতি মার কেউ পোষণ করতো কিনা সন্দেহ কিন্তু 
তৎনব্বেও রাজ্যসমূহের নংযুক্তির উপর তার অগা বিশ্বাস সহপাঠীগণকে 
'বিশ্মিত করে দ্িত। জন ব্রাইট নব্বন্ধে প্রদত্ত তার একটি ভাষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নে ভাষণের একছ্ানে তনি বলেন, “দক্ষেণী 
রাজ্যগুলির সংযুক্তি প্রয়ান ব্যর্থ হওয়াতে আমি খুর্সি হয়েছি । যুক্তরাষ্ট্রকে 
ছুটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন খণ্ডে বিভক্ত করা হুলে তাঁর ফনুল দক্ষিণ-আমেরিকার 
ভাগ্যে যে নিদারুণ বিপধন্ন ঘটতো। অতঃপর তিনি সবিস্তারে তা বিবৃত করেন । 
তাঁর এই মনোভ।ব নিঃসন্দেহে দক্ষিণী স্বার্থের প্রতিকূল। কিন্ত গৃহযুদ্ধের 
সম্ভাবনা যখন অদ্রবত্তী এমন কি নেই সঙ্কট সময়েও এইরূপ মনোভাৰ 
পোষণ করা সব্বেও উইলসনের ভাজিনিয়। বিশ্ববিষ্ভালয়ের জীবনে বন্ধুলাত 
ঘটেছিল প্রচুর এবং তাদের মধ্যে বন্ধু নংখ্যক বন্ধুত্ব স্থায়িত্ব লাভ 
'করেছিল তার কর্মজীবনের শেষ অবধি । 

এই সময়েই উইলপলনের জীবন প্রণয়ের প্রথম স্পর্শে রোমাঞ্চিত হয়ে 
ওঠে। তার খুড়তুতে। বোনংহ্যারিয়েট উড্রো তখন তার বাসভূমি ইানটন 
-সহরের অগষ্টা নারীশিক্ষাসদনের ছাত্রী । ষ্টানটন ও শ্ারলটভিলের 
মাঝখানে যদিও একট] পাহাড়ের ব্যবধান তবু পর্বত লঙ্ঘন উইলসনের 
কাছে খুব বেশী কষ্টসাধ্য ছিল না। অপূর্ব সুন্দরী এই তরুণীর সঙ্গে তিনি 
একাধিকবার সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। তরুণীর আত্মীয় স্বজন ওহিওর 
বগ্ঝন্তর্গত চিলিকোতে বাস করতেন। তরুণ উড়ো সহসা আবিফার করে 
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বসলেন যে, সেখানে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ছুটির দিনগুলি অতিবাহিত করা: 
তর স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য । এমনি ধারা একটি সাক্ষ(তের- 
সময়েই উড়ো! একদ। হ্ারিয়েটের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে বসেন। 
তার মনে নারীত্বের সমূদায় মাধুর্ধ মূর্ত হয়ে উঠেছিল এই তরশীর তন্থ দেহকে 
আশ্রয় করে। তাতে তরশীর মন কিন্ত এতটুকু টললে। না। ফলে প্রস্তাব, 
নির্ক্কাতিশষ্যের সঙ্গে নিবেদিত হওয়া! সত্বেও, প্রত্যাখ্যাত হল এবং 
প্রেমের রোমাঞ্চ-নাটিকার উপর যবনিকা নেমে এলো এইখানেই । 

স্বক্প রসবোধ ছিল উড়োর মনে, তাঁর শোণিতের সঙ্গে মেশানো 
ছিল স্বচ-আইরিস চরিত্রের বৈশিঙ্ট্য। নিছক আত্মরক্ষার তাগিদেই 
সে টৈশিষ্ট্য যে পধমনীর শোণিত শআোতের মধ্যে আবন্তিত হয়ে উঠবে 
তা আর আশ্চর্য কি! নিতান্ত নীরম ও গদামর ঘটনার মধ্যেও রস 
সঞ্চার করবার এই ক্ষমতা রাজনৈতিক ইতিহাস ও আইনের এই গুরু- 
গম্ভীর ছাত্রকে সহপাঠী সমাজে জনপ্রিয় করে তুলেছিল । দেহচর্চার দিক 
থেকে তার বিশেষ স্থনাম ছিল না যদিও, তবু ৫দঠিকশক্তি প্রদর্শনের 
প্রতিযোগিতায় যখনই পদক বিতরণের ব্যবস্থা হ'ত, নে অনুষ্ঠানের দায়িত্ব 
ভার ন্তন্ত হ'ত তার উপরে । নসাফলোর সঙ্গে নে অনুষ্ঠান পরিচালন 
করার বাপারে বিশ্ববিষ্তালয়ে তার সমকক্ষ আর কোন ছাত্র ছিল না। 
যখনই শ্তযোগ হ'ত, সময়োপযোগী কবিত! রচনা করে সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে 
তিনি প্রাণবন্ত করে তুলতেন। 

তার আনন্দঘন মৃত্তি, তার রসোত্তীর্ণ বাক্বিভূতির অফুরস্ত সঞ্চয় 
এবং বাগ্ী হিনাবে তার অসাপারণ দক্ষতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সমাজজীবনে 
তাঁকে বিশিষ্ট স্থান দান করেছিল। কিন্ত একদিকে নিজের পড়া-শোনা 
এবং অন্যদিকে বাইরের এই সব কর্মতৎপরতা এই দ্বিবিধ ভার বহন 
করার পক্ষে তার ক্ষীণ স্বাস্থ্য একেবারে অক্ষম ছিল। এই দোতরফা 
চাপে তার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ রূপে ভেঙ্গে পড়ে। ১৮৮০ সালের শেষের দিকে, 
ভগ্রস্বাস্থা নিয়ে স্বগৃহ উইলমিংডনে ফিরে আসতে তিনি বাধ্য হন। 

এর পর দেড় বৎসর কাল তিনি নিজে নিজেই আইন অধ্যয়ন করেন ।' 
শ্তরলটভিলে থাকা৷ কালে:চিন্ত বিনোদনের উপযোগী সামগ্রীর তার 
অভাব ছিল না। সেই ৫বচিত্রাময় জীবন থেকে বিদায় নিয়ে এসে তাকে: 
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ষনোনিবেশ করতে হ'ল এমন এক বিষয়ের অধ্যয়নে যার প্রতি অন্তরের 
বিশ্ুমাত আকর্ষণ ছিল নাঁ। নেই নিরানন্দময় জীবনে বিড়ম্বনা ছিল 
প্রচুর । 
অধায়ন শেষ হলে তিনি আযাটলাশ্টীয় চলে গেলেন । আযাটলাশপ্টা তখন 
উঠতি শহর, তিনি ভাবলেন, সেখানে গেলে আইনের পসার তিনি জমিয়ে 
ভুলতে পারবেন। উইলসন জঞ্জিদ্ার ভাবী রাজধানী আাটলাণ্টাকে কারধ- 
ক্ষেত্ররপে বেছে নিলেন কর্মোগ্ঠম ও স্থযোগ স্থবিধার দিক থেকে । সত্য 
কথা বলতে গেলে, আ্যাটলাণ্টার জনসংখ্যা এমন কিছু ছিল না যে, তা? 
নিয়ে গর্ব করা যেতে পারে। তার লোকসংখ্যা তখন ছিল সাইত্রিশ 
হাজারের কিছু বেশী! কিন্ত শিলোন্নয়নের দিক থেকে বিচার করলে 
সুনিশ্চিত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না যে, আজকের 
কর্মব্যস্ত এই নগরী একদ্নি নয়া দক্ষিণের প্রধান কর্মকেন্দ্ররপে গড়ে 
উঠবেই। স্ুুচতুর আইনজ্ঞের পক্ষে বিরাট পলার জমিষ্ে তোলার সমূহ 
সম্ভাবনা এর মধ্যে বিচ্ভমান। 
উইলসন আর কালক্ষেপ করলেন না। ভাজিনিয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর 
একজন ছাত্র ই, জে, রেণিক সেই শহরেই থাকতেন সেই একই ব্যবসা 
ব্যপদেশে। জনের মনেই সমান উৎসাহ, একই আদর্শের অকন্রপ্রাণনা 
ছুজনের অন্তরেই, কাজেই উভযষের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে বিলম্ব 
হলনা। «রেণিক আগু উইলসন, আটনাজ আাটল, আ্যাটলাশ্টা, 
জজিয়া” এই নামে অচিরে এক যৌথ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হল। 
তাদের কারবারের সাইনবোর্ড ঝুলতো মারিয়েট্রা স্াটের বাড়ীর দোতলায় 
দশ নম্বর ঘরের বাইরে অনেক উঁচুতে । 
মন্কেলের ভীড় যে ভাবে জঘে উঠবে বলে আশা হয়েছিল, তুর্ভাগ্যক্রমে 
ঠিক সেই আকারে জমে উঠলো না, তা না উঠলেও, উভয়েই নিষগ্র হয়ে 
গেলেন রাজনৈতিক সমন্ঠা সমূহের সমাধান চিন্তায় । নে ব্যবসাতে আয় না 
থাকলেও, আনন্দ ছিল প্রচুর । ০ আলোচনায় ব্লাকষ্টোনের চেয়ে হেজ- 
হুটের মধ্যেই আনন্দের উপাদান পাওয়া যেত বেশী । বিদেশজাত 
জিনিসের উপরে অত্যধিক পরিমাণ শুক্ক ধার্য করার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে 
খতিয়ান সংগ্রহ করার উদ্দেস্টে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়ে 
১৯- 
উড়্োস্”২ 


একট্যারিফ কমিশন এসে হাজির হল আ্যাটলাপ্টায়। যৌবনোচিত 
উৎসাহে উদ্দীপিত হয়ে উইলসন কমিশনের এক প্রকাশ্ঠ শুনানীর ক্ষেত্রে 
করবজিত ব্যবসার পক্ষ সমর্থন করতে দ্াড়ালেন। তার মাথায় যে সৰ 
যুক্তি ভীড় করে জমে উঠেছে, তারই সাহায্যে দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষিত 
করার নীতি নম্তাৎ করে দেবার জন্ত তিনি উদ্ভত হলেন। 

তিনি বললেন, «আমি বলতে চাই, উৎপাদকদের কাণে কাণে যদি 
বল হয়, “তোমাদের নিজের পায়ে ভর দিয়ে ধাড়াবার দরকার নেই, 
সরকার তোমাদের জন্য ফেলি পেতে বসে আছেন” তাহলে তাদের উৎপাদন 
ক্ষমতা কোন দিনই বাড়বে না। তার চেয়ে নিজের শক্তিলামর্থ্যের 
উপর নির্ভরশীল হয়ে তাদের যদি সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার সম্মুবীন হতে 
দেওয়া হয়, তাইলে দক্ষতর উত্পাদন ক্ষমতার তারা অধিকারী হতে 
পারবে |” 

আপনি কি শুঙ্কনীতি আমূল বাতিল করার পক্ষে ওকালতী করছেন? 
কমিশনের জনৈক সন্ত প্রশ্ন করলেন । 

তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞান্যের জবাব এলো “হ্য। দেশীয় শিল্প নংরক্ষণের উদ্দেস্টে 
রচিত সমুদায় শুক্কনীতি প্রত্যাহারের আমি পক্ষপাতী | শুক্ক' ধার্য হোক 
শুধু রাজন্বের জন্তে ।” 

“নিউইয়র্ক ওয়াল" নামক পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ওয়ালটার হাইন্দ পেজ 
নামক জনৈক সাংবাদিক কমিশনের সহছগামী ছিলেন। উইলসনের 
উচ্ছ্ুসিত আবেগ দেখে তিনি গ্রীতিলাভ করলেন, কেবল তাই নয়, 
উইলমনের উক্তি তার অন্তনিহিত রাজনৈতিক বিশ্বাকে আরও জাগ্রত 
ও জীবন্ত করে তুললো | প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠলে ছুজনের মধ্যে । শুদ্ধ- 

ক্রান্ত বিতর্কের প্রতিধ্বনি বাতাসে বিলীন হয়ে যাবার পূর্বেই একই 
ভাবের ভাবুক অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের এবং বিশেষ করে পেজের সহায়তায় 
উইলসন নিউইয়র্ক ফ্রী-ট্রেড গ্র-পের এক শাখা স্থাপন করলেন আাটলাশ্টায় । 
ৰিতর্ক সভ1 হিসেবে শাখাটি সাফল্যমপ্তিত হুল বটে, তবে যে 'রেণিক এগ 
উইলসন' নামক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একটি মাত্র কক্ষে .শাখাটি স্থান লাভ 
করে--সে প্রতিষ্ঠানটি কিন্তু তখন পর্যন্ত ব্যর্থ টিন প্রহর গুণছে 
মন্কেলদের পথ চেয়ে । 
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১৮৮২ সালের ১৯খে অক্টোবর তারিখে উইলসন বারে যোগদান করেন, 
ম্কার ফলে জঙ্জিঘ্নায় আইন ব্যবসা আরম্ভ করবার অন্থমতি তিনি লাভ 
করলেন। পরে অবশ্ঠ সে অনুমতির পরিধি বিস্তার লাভ করে ফেডারেল 
“কোর্ট অবধি। কিন্তু তা'সত্বেও এই সব আইনগত স্থখ-সুবিধা কি রাজো, 
কি সমগ্র দেশে কোথাও 'রেণিক এণ্ড উইলসন' ফার্মের উন্নতির পক্ষে সহায়ক 
হল না। সে :তখন পর্যন্ত মক্ধেলের প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসে থাকে, কিন্ত 
“কোন দিন একটি মক্ষেলও তার ঘরের দরজ। মাড়ায় ন।। লোকে আযাটলান্টা। 
সম্বন্ধে যা বলে সবই ঠিক £ আাটলাণ্ট। উঠতি শহর, বাড়ন্ত শহর, প্রাণবন্ত 
শহরঃ বহু রেলরাস্তার কেন্দ্রস্থল; কিন্ত এও ঠিক যে, উকিলের ভীড় সেখানে 
অপর্ধাপ্ধ। যে ভীড় সেখানে জমেছে তার অর্ধেকের জন্তও স্থান সঙ্কলান 
হওয়া সেখানে অসম্ভব। বৎসর ব্যাপী নিক্ষল প্রতীক্ষার পর, ছোট তরফের 

ংশীদারের ভাষায় বলতে গেলে, ১৮৮৩ সালের বনস্তকালে 'রেণিক এণ্ড 
উইললন' ভন আশার ছিন্নপতাক। কাধে তুলে নিয়ে জীবন পথের হতভাগ্য 
ঈঅভিযাত্রীদলের সঙ্গে ভীড়ে পড়লো । 

আাঁটল।ণ্টায় অবস্থান কালের শেষের দ্রিকে জননীর কার্ষের ব্যপদেশে 
উভ্োঁকে নিকটবতা শহর রোমে চলে যেতে হয়। সেখানে তাকে 
পারিবারিক বিষয়সম্পত্তির তবাবধান করতে হয়েছিল। মিসেস্‌ উইলসন 
নিজের কাজ-কর্ম দেখবার ভার ন্যস্ত করলেন 'রেণিক এণ্ড উইলসন' নামক 
আযাটনাঁ প্রতিষ্ঠানের হাতে। বল! বাহুল্য মিসেস উইলসনই হলেন সে 
প্রতিষ্ঠানের প্রথম ও একমাত্র মকেল। এপ ক্ষেত্রে সচরাচর যা ঘ'টে থাকে 
কাজট! এমন দায়িত্বপূর্ণ কিছু নয়। কিন্তু তথাপি কার্ধব্পদেশে রোষ 
পরিদর্শন তরুণ ব্যবহারাজীবীর জীবনে সব চেয়ে বড় রকমের ঘটন]। 

তিনি লালিত-পালিত হয়ে উঠেছেন পারিবারিক ধর্মীয় পরিবেশের মধ্যে । 
কাজেই প্রেবিটেরিয়ান গীর্জার রবিবারের প্রাতঃকালীন উপাসনায় তিনি 
যোগদান করলেন। রেভারেওড ডক্টর আাকৃস্সন তখন সে গীর্জার ধর্ম যাজক। 
উপাসন! তখনও আরম্ত হয় নি, এমন সময়ে অপেক্ষমান উড্্বোর দৃষ্টি আক 
হুল এক তরুণীর গ্রতি। গীর্জার অভ্যন্তরে বিন্তত্ত আসন শ্রেণীর মাঝখান 
দিয়ে ধীর পদক্ষেপে তরুণীটি এগিয়ে আসছিল । তরুণী প্রায় তারই সমবয়ন্ক!। 
গাঢ় কালে রং-এর পোষাক তার পরিধানে এবং তার হাত ধরে আছে 
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একটি শিশু । উড়ে? স্বগত কণ্ঠে বললেন, “সম্ভবতঃ বিধবা ॥ কাঞ্চন বর্ণাভ 
তার কেশ গুচ্ছ, চোখ ছুটি ঘন বাগলমী রং-এর। পৃথিবীতে হতো এর; 
চেয়েও নুন্দরী বহু তরুণী আছেন, কিন্ত এর মতনটি আর কোন দিন তীর 
চোখে পড়ে নি। এমন কি, খুড়তুতে। বোন হ্যাটিও এর সঙ্গে তুলনীয়া নয়! 
তরুণীর দিকে তিনি চেয়ে রইলেন মন্রমু্ধের মত। মালের বিখ্যাত লাইন; 
কয়টি তখন তাঁর মনে গুঞ্জন তুলেছে; প্রথম দর্শনেই প্রেম তা হলে একেই 
বলে। যে তরুণীটির রূপ উইলসনকে মুগ্ধ করছে, উপাসনা শেষ হলে তার 
প্রকৃত পরিচয় তিনি জানতে পারলেন তাঁরই "এক আম্মীয়। মিসেস্‌ বোদ্দের 
কাছ থেকে । উইলমন মনে মনে ধারণা করে নিয়েছিলেন যে, তরুণীটি বিধবা, 
কিন্ত তা তিনি নন। গীর্জার ধর্মযাজকের কন্ত! তিনি, তাঁর নাম এলেন লুইল, 
আকস্সন। 

উভদ্বের মধ্যে দেখা-শোনা হল এবং তার পরই সরু হল ম্যান্সে যাওয়া- 
আনা । এলেন আাকস্ননের মাতৃবিয়োগ জনিত অশৌচ কাল তখনও 
শেষ হয় নি এবং ডক্টর আকস্সনের ছোট্ট সংসারের তিনিই তখন গৃহকক্রী ॥ 
আযাটলান্টার প্রেমিক ব্যবহারাজীবী কল্পনায় তরুণীকে যে ভাবে চিত্রিত করে 
তুলেছিলেন, প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পর তিনি দেখলেন যে+ ত্বার এক বর্ণও 
মিথ্যে তো নয়ই, বরঞ্চ করপনায় আকা চিত্রের চেরেও তিনি আরও ঢের বেশী 
স্থন্দর | সৌন্দর্ষের সে সম্মোহ হতে মুক্ত হওরা তার পক্ষে অসস্ভব। এর; 
আগে যে সব মহিলার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছে তার! মহিলা মাজ, নারী: 
নন। কিন্ত সে কালেও এই তরশীর মধ্য বুদ্ধির প্রাখধ্য ছিল আর ছিল৷ 
সংস্কৃতির সম্পদ। দিনে দিনে এই তন্বী তার কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে 
লাগলে! যে, তার নিজের অধীতবিদ্যার বিস্তারের চেয়ে তরুণীর অধ্যয়নের 
পরিধি বিস্তৃততর,.তার নিজের জ্ঞানগত কৌতুহলের চেয়ে তরশীর তত্ব 
জিজ্ঞাস! প্রবলতর | তরশীর শ্বভাব ছিল কিছুটা গুরু-গন্তীর ধরণের । তার 
সঙ্গিনীর তাই তাকে বলতেন, পুরুষ-বিদ্বেষিণী। আর তিনি নিজে কৌতুক- 
প্রিয় এবং প্রেষের-মূগয়ায় কৌতুহলী শিকার সন্ধানী। তিনি সর্বদাই 
তরুণীর সহাচ্তূতি আকর্ষণের জন্য তৎপর ৷ অন্তরের যে অব্যক্ত আকাজ্ষাকে 
ভাষ! দেবার মতো! কথা তিনি কোন দিন খুজে পান নি, তাকেই সম্বীবিতজ 
করে তুলবে সহানুভূতিস্থচক যে লাড়াটুফথ তাই মাত্র তার কাম্য। 
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বংসরকাল অতিবাহিত হবার পূর্বেই ভার! আবদ্ধ হলেন বিবাহের অঙ্গী- 
কারে। কিন্তু আশ্ুষ্ঠানিক ভাবে বিবাহ ব্যাপার যে শীষ্ত নিষ্পন্ন হবে তার কোন 
সম্ভাবনাই দেখা গেল ন|। মক্কেলহীন উকিল আযাটলাণ্টার আয়হীন ও 
উপারনহীন উপজীবৰিকা ছেড়ে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাচলেন এবং 
যোগদ।ন করলেন এসে জন্স হপকিন্সে। মাথায় যদি আকাশ ভেঙ্গে পড়ে 
তবু বাষই্নীতিবিদ্‌ হবার সঙ্ষল্প হতে তিনি চুলমাত্র বিচলিত হবেন না। 

আাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তী হবার জন্ত তিনি যে দরখাস্ত করেন, তাতে 
ফ্ষথাট৷ ঠিক এই ভাবে না বললেও, বলেছিলেন প্রকারান্তরে | তিনি বললেন £ 
ইতিহাস এবং রাজনীতি-বিজ্ঞানের শিক্ষক হবার উপযোগী যোগ্যতা অর্জনই 
আমার বিশ্ববিষ্তালয়ে প্রবেশের উদ্দেন্ত । তাছাড়া, আমার মানসিক 
'অভিমুখীনত। সব সময়েই শাননতন্ত্র স্বন্ধীয় ইতিহাসের দিকে, কাজেই সে 
বিষয়েও বিশেষ জ্ঞান লাভের ক্ুযোগ অজন৪ আমার বিশ্ববিচ্ভালয়ে আপার 
অন্যতম উদ্দেশ । 

ভাজিনিয়। বিশ্ববিষ্ঠ/লয়ে অধ্যয়ন কালে যে সব কৃতিত্ব উইললন অর্জন 
ফরেন এবং যে সব অপ্রিয় ঘটনার সক্ষুধীন তাকে হতে হয়ঃ জন্স হপ-কিন্দে 
তার অনেকগুলিরই পুনরাবৃত্তি ঘটে। সেখানে তার ব্যক্তিত্বের চৌন্বক 
'আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে বহু বন্ধু-বান্ধব চতুর্দিকথেকে তাকে ঘিরে দাড়ান, 
তার অপূর্ব বাগ্ীতার জন্য বিতর্ক সভ। তাকে বরণ করে নেয় নেতা বূপে। 
'তথাকার সাহিত্যনভাকে তিনি নূতন ভাবে পুনর্গঠিত করেন এবং তার 
জন্য রচনা করেন এক নৃতন গঠনতন্তর। ফলে, সে প্রতিষ্ঠান অভিহিত হয় 
“হপ.কিন্স হাউস অব্কমন্স' এই নৃতন আখ্যায়। এমন সময়ে তার জীবন- 
আকাশে ঘনিয়ে উঠলো ছুর্ধোগের ঘনঘটা । অধ্যয়নের তপন্ঠায় অক্লান্ত 
পরিশ্রমের দরুণ তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং উইলমিংটনে কিছুদিনের 
জন্ত বিশ্রাম জীবন যাপন করতে তিনি বাধ্য হন। 

কিন্ত জন্স হপকিন্সের স্নাতক পাঠ্যক্রম তার আর শেষ কর! হল না। 
ভার প্রথম রচিত “ক্যাবিনেট গভর্ণমেন্ট” শীর্ষক প্রবন্ধে যে ডাব ও তব 
অন্তনিহিত ছিল, তা না পেল ধারাবাহিক অভিব্যক্তি, না লাভ করল যুক্তি 
সঙ্গত পরিণতি । যে বিষয়বস্ত তার চিন্তা-জগতে গড়ে উঠেছে তাকে যদ্দি 
স্তখ্য সমৃদ্ধ ও সুশৃঙ্খল অভিব্যক্তি দান করতে হয়, তা হলে তাকে গ্রন্থের 
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আঁকারদান কর। দরকার । স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়া সত্বেও ছুটির মধ্যে উইলফিংনের' 
ম্যান্সে বসে তিনি গ্রন্থ রচনার কাজে ব্যাপৃত হলেন ।'. আরন্ধ কার্শ সমাপ্ত 
হয় জনস্ হপ-কিন্সে এবং হবামাত্র প্রকাশকের কাছে প্রেরিত হয়প্তার পাও 
লিপি। সপ্তাহের পর সঞ্তাহ কেটে যায় তবু তার সাহিত্যের সগ্যোজাত 
মানস-সন্তানের শিয়তি সম্বদ্ধে কোন কথাই হতাশ! পীড়িত গ্রস্থকারের 
কাণে আনে না। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সম্বলিত একখানি অতিশয় সংক্ষিপ্ণ 
পত্র অবশেষে তার হাতে এলো । হাউটন মিফলিন কোম্পানী গ্রস্থধানি' 
প্রকাশ করবার পক্ষে সম্মতি জানিয়েছেন। যেপারিশ্রমিক দিতে চাওয়া, 
হয়েছেঃ তা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার রঙ্গীন প্রতিশ্রুতি বহন করে । 

তার লেখা কংগ্রেনানাল গভর্ণমেন্ট নামক বইখানা প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ 
সালের ২৪শে জানুয়ারী তারিখে । এই ঘটনা উইলসনের ভাগ্য পরিবর্তনের 
স্থনিশ্চিত সম্ভাবনা স্থচিত করে । যেরপ সু্ অন্তরদূ্টি দিয়ে ইংলও ও' 
যুক্তরা স্বীয় শাসন পদ্ধতির তুলনা মূলক আঁলোচন! করা হয় বইথানাতে, ওই 
বিষয়ের ছাত্রদের পক্ষে তা ছুর্লভ। গ্রন্থটি সমালোচকদের সপ্রশংস' 
আলোচনার দ্বার? সন্বদ্ধিত হয় এবং উইললনকে খ্যাতির ভূমিতে স্বপ্রতিষ্ঠিত, 
করে রাঁজনৈতিক-ইতিহাসের চিন্তাশীল লেখক রূপে । 

গ্রেস্যনাল গভর্ণমেন্ট প্রকাশিত হবার পৃকেই: গ্রন্থকার জন্স হপকিন্স' 

থেকে বৃত্তি হিসেবে পাচশত ডলার প্রাপ্ত হন। ক্লাতকোতীর্ণ ছাত্ররূপে 
বিশ্ববিষ্তালয়ে গবেশের সময়ে উইলসন বৃত্তির দরুণ এই টাকাট। দাবি 
করেছিলেন। যে আথিক অন্চ্ছলতার সঙ্গে তিনি এতদিন সংগ্রাম করে 
আসছিলেন, এর ফলে তার কিছুটা উপশম হল। তাছাড়াও, শিক্ষার ক্ষেত্রে, 
এমন কতগুলি হুখ-স্থবিধার তিনি অধিকারী হলেন, ইতিপূর্বে যা তার পক্ষে 
লভ্য ছিল ন।' 

লেখক হিসেবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার | 
বাইরে । অন্তান্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষথেকেও তার কাছে ডাক আসতে, 
লাগলো । ক্রীন মওয়ার সেই নব প্রতিষ্ঠানের অন্ততম। তারা তাকে 
দিতে চাইলে! মাসিক পনর শ* ডলার বেতনে রাজনৈতিক অর্থনীতির' 
অধ্যাপকের পদ। তার পকেটে তখন পাচশ ডলার মজুত, সম্মুখে 
প্রতিশ্রুতি পূর্ণ সম্ভাবনা । এরূপ ক্ষেত্রে তার মনে হল, কোন কিছুই অসাধ্য 


চি, 


বা অসম্ভব নয়। দুবছর পূর্বে রোমের এক ছোট্ট গীর্জায় যে মেয়েটির সঙ্গে 
সাক্ষাত হয়, তাকে পত্বীরূপে পাবার ইচ্ছে তিনি তখন থেকেই অন্তরে পোষণ 
করে আসছিলেন। সে ইচ্ছা এখন সচ্ছন্দে পূরণ করা যেতে পারে। সেই 
ন্বরণীয় ঘটনার পর তাদের মধ্যে যদিও দেখা-শোনা! আর ঘটে নি, তবু উভয়ের 
মধ্যে পঞজ্জের আদান-প্রদান চলে এসেছে নিয়মিত রূপে । প্রেমপ্ের 
প্রচলিত রীতি অন্যায়ী এই পব্রগুলিও তাদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস 
দঢতর করে দিয়েছিল এবং উভন্নকে আবদ্ধ করেছিল পরম্পরের প্রতি 
প্রেমের নিগুট বন্ধনে। এলেন আযাক্সন নিজের ভাইয়ের কাছে তার 
সম্বন্ধে একদ। এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সমগ্র পৃথিবীতে তিনিই সব 
চেয়ে মহনীয় ও বরণীয় ব্যক্তি। তার এই গর্বোজ্জল ধারণা কখনও 
একদিনের জন্তও নিশ্রভ বা নিরস্ত হদ্ধ নি। 

মান্সের অন্তর্গত সাভানার স্বাধীন প্রেসবিটেরিয়ান গীর্জা তাদের 
শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয় ১৮৮৫ সালের ২৪শে জুন তারিখে । উত্তর 
ক্যারোলাইনার আর্দেনে মধুচন্দ্র যাপন করবার পর তারা ত্রীন মম্ারে 
ফিরে এলেন এবং উইলসন ইতিহাসের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হলে তার! 
সেইখানেই ঘর-কলা পেতে বসলেন । 

মেয়েদের অধ্যাপনার কাজ উইলসনের পছন্দসই নয়। তার দৃষ্টিতে 
নারী গৃহকত্ত্রী, কাজেই ঘর-সংসার চালানো এবং সন্তান-সন্ততি পালনই 
তাদের মুখ্য কর্তব্য এবং উচ্চ-শিক্ষা তাদের পক্ষে নিতান্ত গৌণ বস্ত। 
সে যাই হোক, নিজের মনোমত বিষয়সমূহের অধ্যয়নের পক্ষে 
তিনি এখানে প্রচুর স্থযোগ পান এবং সে কার্ধে পত্বীর কাছ থেকে 
সাহায্যও লাভ করেন ষথেঞ্। তার রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্রম- 
বিবর্তনের দিক থেকে বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় হল এই ষে, 
এখানে অধ্যাপনা কালে “পলিটিক্যাল সায়েন্স” নাষক একটি ব্রেমাসিক 
পত্রিকায় তার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে 
সমগ্র পৃথিবীর সমন্ত জাতির সমন্বয়ে একটি ফেডারেশন গঠন করে তাকে 
একটিমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্বত্রাতৃত্বের অধীনে আনার বিরাট পরিকল্পন! 
ছায়াপাত করে এই প্রবন্ধটির মধ্যে। তার পরিকল্পিত সে ফেডারেশনের 
ত্বরূপ এই প্রকার ঃ 
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প্রথমতঃ, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মত বৃহদাকার সাম্রাজ্যগুলির অংশসমূহের 
মধ্যে এবং পরিশেষে খাস সাম্রাজাগুলির মধো সংযুক্তির অভিমুখীনতা৷ 
আজ যদিও পরিলক্ষিত হচ্ছে অস্পষ্ট ভাবে, তথাপি দিনে দিনে খভিমুখীনতা 
আরও ম্প্ঈ, আরও বেগবান হয়ে উঠতে বাধ্য। ক্ষমতা কেন্ত্রাত্ত না 
করে, ব্যাপকতর সংযুক্তির মাধ্যমে সহনীয় ভাবে তাকে বিভক্ত ও বা্টিত 
করে দিতে হবে। সে অভিমুখীনতা আমেরিকার ধাচে গড়া এই ধরণের 
ফেডারেশনের দিকে ; বিশ্বের বিভিন্ন সরকারসমূহ এই ফেডারেশনে যুক্ত 
হবে একই আদর্শ ও উদ্দেশ্তের বশবস্তী হয়ে। সংযুক্ত বিভিন্ন অংশগুলির 
মধ্যে যে সমত। স্থাপিত হবে, তা হবে অর্থনীতি নিরপেক্ষ, পরস্পরের মধ যে 

তরতা স্বীকৃত হবে, ত! হবে সম্মানজনক । 


ভিন্ন 
শিক্ষক্ত ও ব্রাগ্মী 


উইলসনদম্পতি তাদের বিবাহের পর কয়েক বতকর যাপন করেন ক্রীন 
মওয়ারের বিটুইনারী নামক একটি বাড়ীর উপরতল্লায়। আনন্দ-মুখর' সে 
দিনগুলি, জীবন-আকাশে মেঘের লেশমাত্র তখন কোথাও ছিল ন। | কৃত- 
'বিদ্য ও শ্রেণীবদ্ধ স্কচ পূর্বপুরুষগণের দীর্ঘ শোভাযাত্র। হয়তো ছিল না, 
হয় তে! তাদের সম্মানেছিপ না বাগ্যভাণ্ডের আড়ম্বর। কিন্তু বংশগত 
এতিহ্োর ইতিহাস বহন করে ইতিহাসের এক অধ্যাপকের চিজ ঃ তার চোখে 
চশমা, তার ধমনীতে আইরিশ শোণিত ধারার চাঞ্চল্য, একটি রেশমী টুপি 
উার মাথার স্থাপিত নিতান্ত অগোছাল ভাবে, তন্দ্রালু তার ছুটি চোখ, 
'্বীর্ঘ প1 হৃথান1 থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে জিন নৃত্যের সঞ্চালন বেগে। 
একৌতুকে, পরিহাসে, মজাদার গল্পে ও অর্থহীন আবোল-ভাবোল কবিতার 
আবৃত্তিতে বিটুইনারীর বাড়ীখানা সর্বদা! আনন্দোজ্জল ও হাস্যমুখর থাকত । 
মে বাড়ীতে অতিথিঅভ্যাগত ধারা আসতেন, যাবার সময় মনে তান 
অনপনেয় রেখায় ও রঙে মুক্রিত করে নিয়ে যেতেন একটি আদর্শ-স্খী- 
পরিবারের মনোরম চিত্র । 

তাই বলে সবকিছুই অবিমিশ্র আনন্দ ও কৌতুকময় ছিল না। লেযাই 
হাক + বিবাহের পর থেকে উইলননের জীবনের উদ্দেখ ও আদর্শ কল্পলোকের 


৮৬, 


এক নৃতন রঙে রঙ্গীন হয়ে ওঠে। এমন একদিন ছিল যখন প্রিন্সটনের 
জনহীন প্রান্তরে তিনি একাকী ঘুরে বেড়িয়েছেন। এই সময়েই স্থুরু হয়: 
তার আত্মিকসত্তার ধীর-মন্বর বিকাশ। এই সময়ে তার একমাত্র সঙ্গী 
ছিল শেলীর কাব্যগ্রন্থ । তার মধ্যেই তিনি আহরণ করতেন নব নব 
তত্ব ও শৌন্দর্ধের সন্ধান, অন্তরের অনির্বাণ কৌতুহল ও জিজ্ঞাসাকে 
কবিতার যে ছত্রগুলি উদ্দীপিত করে তুলতো, তার তত্ব জিজ্ঞা্ন মন 
অবগাহন করত তারই মধ্যে। “ওড্‌ টুদি ওয়েষ্ট উইণ' কবিতাটির আবৃত্তি 
ধারা তার মুখ থেকে শুনেছেন, তারা কোনদিন ত। ভুলতে পারেন নি। 
একট। মহান আদর্শকে জীবনে উপলন্বি করবার জন্য কবির মতই এক উদগ্র- 
আকাজ্ষ। তিনি পোষণ করতেন । 

“নিখিল বিশ্ব মানবের মাঝে 

ছড়াইয় দাও এ বাণী মম 

মনের সাধে, 
তন্জ্রামগ্ন ধরার কর্ণে 
বাজুক টববাণীর সম 


তুর্ধনাদে 1” 
টেবিলের উপর স্তুপীকৃত বই মাঝখানে রেখে স্বামী এবং স্ত্রী এইবারে 


আসন গ্রহণ করলেন ছুই দিকে । স্বামীকে তাঁর গবেষণার কাধ্যে সাহায্য 
করবার জন্ত পত্বী জার্শান ভাষা শিখতে সুরু করলেন। যে পরিকল্পনা, যে 
রাজনৈতিক দর্শন ধীরে ধীরে তার মনোজগতে গড়ে উঠছে, তিনি সে- 
গুলি অকপটে তুলে ধরলেন স্ত্রীর সম্মুখে । যে বইগ্ুলি তার প্রিয় তাই 
নিয়ে আলোচনা চলে পত্বীর সঙ্গে এবং অধীতগ্রস্থের যে সব ছুরূহতন্ক 
এর আগে তার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল, এই আলোচনার মাধ্যমে ০সগুলি 
স্পষ্টতর হয়ে ওঠে | কেশে কনকছ্যুতি সম্পন্ন এলেন যে সমন্ত দিক থেকে 
কেবল মাত্র স্থৃচতুর গৃহিণীই ছিলেন তা নয়, পরন্ত তার পড়া-শোনার পরিফি 
ছিল স্বামীর অধীতবিগ্ঠার বিস্তৃতি অপেক্ষা প্রশস্ততর। তা ছাড়াও, তার 
ছিল চিন্রাঞ্ষণের পটুত্ভা। বিবাহ সম্বন্ধে তিনি যখন বাগদা, নিউইয়র্কের 
আর্ট কলেজের তিনি তধন ছাক্রী। কাজেই, ইচ্ছে করলে নিজের জন্য তিনি” 
একটা পৃথক পথ বেছে নিতে পারতেন । 


তই বট 


সঙ্গীতবিদ্যায় স্বামীকে তিনি দীক্ষা দা করেন। স্বামীও তার" 
প্রতিদদানে পত্বীকে আনন্দ দান করতেন তার সুললিত কণ্ঠের গান শুনিয়ে,- 
কখনও বা স্থর মৃচ্ছনায় কলোচ্ছখাসে তাঁকে জাগিয়ে তুলতেন; শান্ত 
গাল্ভীর্ধ থেকে । উড়ো, তুমি কি করছে! জানো না-এলেন বলতেন 
প্রতিবাদের স্থুরে। উড়ে? তার জবাবে বলতেন, “মাননীয়া ভন্্রমহিল।» 
আপনি বলবার আগে পর্বস্ত মামি জানতাম না আমি কি করছি। এখন 
আপনার কথামত আমি নিজেকে সংশোধন করে নিচ্ছি । 

তাঁদের দাম্পত্য জীবন আনন্দময় সত্য, কিন্তু পারিবারিক পরিবেশের 
বাইবের জীবন যে ভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল তা এগোচ্ছিল না । 
প্রথমেই ধরা যাক, উডেোর নিজের কাজ-কর্মের কথা । ক্রমেই এ ধারণ! 
তার মনে বদ্ধমূল হতে থাকে যে, কর্মক্ষেত্রে তার সাধনা ব্যর্থ হতে চলেছে। 
তথ্য ও তত্বের যে সম্ভার তিনি ছাত্রদেব হাতে তুলে দেন তা নিয়ে নিংশবে 
ও গম্ভীর ভাবে তার।| নাড়া-চাডা করে এবং তার পরে সেগুলো তারই হাতে 
ফিরিয়ে দেয় পরীক্ষার উত্তরপত্রের মাধ্যমে । তাদের মনে সাড়। জাগাবার 
পক্ষে এই অক্ষমতা তাকে পীড়িত ও অধৈর্য করে তোলে । শিক্ষার উদ্দেস্ত' 
তে] তা নয়। শিক্ষা ছাত্রদের মনে শাক্তি সঞ্চর করবে, তাকে আগ্রহী 
করে তুল্লবে আলোচন। ও তর্ক যুক্তির জন্য, সংক্ষেপে বলতে গেলে, 
জ্ঞানানুশীলনের প্রতিটি কর্মতৎপবতা সম্বন্ধে সজাগ ও সাগ্রহ হবার জন্্য। 


“মন তো তথ্য ও তব দিষে ঠেসেঠসে ভরে তোলবার জন্য শূন্য একটা চোও 
নয়'_-এই ছিল তার অভিমত। নিছক তথ্যের প্রতি উইলসনের বিন্দুমাত 
আকর্ষণ ছিল না । যেবিরাট স্বপ্ন তাৰ দৃষ্টির সম্মুখে জেগে রয়েছে, তথ্য 
আহরণের কাধেই তা পর্যবসিত হবার নয়। 

অন্যদিকে এলেনকেও অন্থবিধাব সম্মুখীন হতে হয়েছে । বিয়ের সময়ে 
বেতনের যে পরিমাণকে প্রচুর বলে ষনে হয়েছিল, কাধ্যকালে দেখা গেল 
ত। নিতান্ত নগণা। দক্ষিণী স্থলভ অঠিথিবৎসললতার বশে শ্বজনদের জন্য 
তার! গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তার্দের আদর অপ্যায়নে তীার। 
পরিতৃপ্তি লাভ করতেন বটে, কিন্ত তার দরুণ ব্যয়ভার বহন করা ক্রযেই 
ডাদের পক্ষে হয়ে দীড়ালে। এক জটিল সমস্যা । যে জাধান বইখান। নিয়ে- 
তার। ভ্রজনায় এক সঙ্গে পড়া শোন! করছিলেন, ১৮৮৬ সালের বসন্তকাল 


খপ 


ভার কাজ বন্ধ হয়ে গেল এবং এলেন ফিরে গেলেন জঙ্জিয়ায় তা দের 
প্রথম সন্ভান মারগারেটের জন্ম এইখানেই, কলেজে অধ্যাপনার জন্ত উড্রে। 
স্ত্রীর সঙ্গে যেতে পারলেন না বটে, কিন্তু পত্ীর জন্ত তার দুশ্চিন্তার অস্ত 
রইলো না। 
কিন্ত তাই বলে তিনি হাত-প1গুটিয়ে চুপ করে বলে রইলেন না। তার 
শারীরিক সামর্থ্য যদিও ছিল সীমিত, তবু ব্রীণ ময়ার তার কর্মোগ্চমের 
সবখানি আত্মস্থ করতে পারে নি। তাঁর মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা 
তাকে তাড়িত করতে! শক্তির শেষ বিন্দু পর্যন্ত কাজে লাগাতে । কতে। 
কাজই না এখন পর্বন্ত অসম্পন্ন রয়ে গেছে । 
তিনি এমন একখান। বই লিখবার বিরাট পরিকল্পন! নিয়ে কাজে নামলেন 
--যার মধ্যে থাকবে পৃথিবীর সকল দেশের শাননতস্ত্রের বিচার বিশ্লেষণ মূলক 
আলোচন1। কিন্তু এও তার পক্ষে পধাঞ্ত বলে মনে হল না। কন্তার জন্মের 
পর তিনি জন্স হপকিন্সে হাজির হন এবং সেখানে পরীক্ষায় উতীর্ণ হয়ে 
“ডক্টর অব ফিলনফি' উপাধি লাভ করেন। 
উইলসনের ব্রীণ মওয়ারে অবস্থান কালের শেষ বংলর জন্ম এবং মৃত্যুর 
দ্বার! চিহ্িত। অক্টোবর মাসে তার ছিতীয়া কন্যা জেলী উড়ো ভূমিষ্ঠ হয়। 
তার পরের এপ্রিল মানেই খবর আ'ে উইলসনের আকম্মিক মাতৃবিয়োগের, 
মায়ের নামানুষায়ীই দ্বিতীয়া কন্তার নাষকরণ হয়। এই সব ঘটনার 
অব্যবহিত পরেই ওয়েসলীয়ান বিশ্ববিষ্ভালর থেকে তার কাছে একট ভালো। 
"আইনের চাকরীর ডাক আনে। 
মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে উইলপন নিজেকে অযোগয মনে করতেন 
এবং নে কাজটাও তার কাছে মনে হোত এক বিরক্তিকর ব্যাপার, তৎনত্বেও 
কুষ্তিত মন ও কম্পিত অস্তঃকরণ নিয়ে নিজের ছোট্র পরিবার সহ তিনি 
ফনেক্টিকাটের মিডল টাউন অভিমুখে যাত্রা করলেন। যে ঘরে তার। 
জীবনে প্রথম নীড় বেঁধেছিলেন, সেখান থেকে উন্ন'লিত হয়ে চলে যেতে 
তাদের ক্ই পেতে হয়েছিল খুবই । তাদের এই দক্ষিণী সুলভ শিক্ষা-দীক্ষাও 
আচার আচরণ নিয়ে নিউ ইংলগ্ডের এক পল্লীগ্রামে নিজেদের কি নিতান্ত 
বৈদেশিক ও বৈরাগত বলে মনে হবে কিন। সে সম্বদ্ধেও তাদের মনে সংশয় 
ছিল । অবশ্ত পরে প্রমাণিত হয় যে, তাদের সে আশঙ্কা একেবারে অমূলক। 
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মিডলটাউনে যে স্থখ ও শান্তিময্ম জীবনের তার! সন্ধান পেলেন, তেমন 
গ্রীতিপূর্ণ পরিবেশের সঙ্গে ইতিপূর্বে তাদের কোনদিন পরিচয় ঘটে নি। 

ওয়েসলীয়ানে যে ছুটি বছর ত্তারা পরমশান্তিতে ষাপন করেন, তাদের 
তৃতীয় সন্তান ইলিয়েনর বাঞ্জলফ ভূমিষ্ঠ হয় সেই নময়়েই। ব্রীণ মওর এসে: 
যে বইখানার রচনা স্বর হয় তা লেখা শেষ হয় এই বছরেই এবং এই বছরেই 
তা গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয় ট্রাষ্ট (দি ষ্টেট) নামে'। রাজনৈতিক 
ইতিহাসের অক্লান্ত অধ্যবসায়শীল ছাত্র নতুন আর একখানি গ্রন্থ রচনার 
সুত্রপাত করে এই পুম্তক্টির সমান্তি উৎসব সম্পন্ন করেন। রচনার নেশা 
ছিল তাঁর শোণিতের সঙ্গে মেশানো । আন্তরিক সে আগ্রহ নিজেকে 
অভিব্যক্ত করবার উপযোগী অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্ত ত্রীণ মওর অথব! 
ওয়েসলীয়ান অপেক্ষা প্রশস্ততর ক্ষেত্রের সন্ধান করছিল। 

অবশেষে সে স্থযোগ একদিন এসে পৌছোলে তার জীবনে । প্রিল্সটনের. 
যে কলেজের তিনি ছাত্র, ১৮৯ সালে সেই কলেজেরই আইনের ও রাজ- 
নৃতিক অর্থনীতির অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করবার জন্য তার কাছে আহ্বান 
এলে! । এখানে এসে তার মনে হল, তিনি যেমনটি চাইছিলেন ঠিক তেমনি 
পরিবেশের মধ্যেই এসে পড়েছেন এবং ছাত্রদেরও বুঝতে বিলম্ব হল না ষে, 
তাদের কলেজের (দনন্দিন কর্মস্থচীর মধ্যে এমন একটি জিনিসের আবির্ভাব 
ঘটেছে ঘা! তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অপৃষ্ট পূর্ব । ছাত্রদের সপ্রশংস, 
কৌতুহল তিনি জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হন স্চনা থেকেই । তার বক্তৃতার, 
ভাষা যেমন সচ্ছন্দ ও সাবলীল, বচনবিন্তাসের প্রসাদ গুণে তার প্রকশি. 
ভঙ্গী তেমনি পরিচ্ছন্ন ও হুম্পষ্ট। তদুপরি যে ভাষণ প্রদত্ত হত সেই নিজস্ব. 
নাটকীয় ভঙ্গীতে--বছদিনের সাধনার দ্বার যা তিনি আয়ত্ত ও অধিগত 
করেছেন। সে ভাষণ ভঙ্গী ছাত্রদের কাছে অভিনব তো বটেই, তা ছাড়াও: 
তা আনন্দদায়ক । তার শিক্ষাদান পদ্ধতি ছাত্রদের মনে সাড়া জাগালো, 
তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করলে! তুমুল বিতর্কের উত্তাপ ও উত্তেজনা | শিক্ষা 
তাঁর কাছে ছিল একটা ছুঃনাহসিক অভিযান স্বব্ূপ এবং দ্বকীয় পাঠিন, 
পদ্ধতির গুণে তিনি তাকে সেই আকারই দান করলেন । ছাত্রদের ভোটে 
তিনি বার বার সাব্যস্ত হয়েছেন সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় অধ্যাপক রূপে । দেঁচ- 
চর্চার ব্যাপারে তাঁর এই জলপ্রিম্নত কিছুট কার্যকরী হয়। কিন্তু তার হ্ত-- 
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ক্ষেপের ফলে “ভিপিপ্রিনারী কমিটির আইন-কাছগনের যে আমূল সংস্কার 
সাধিত হয় তাই ছাত্রসমাজে তাকে জনপ্রিয় করে তোলে । 

পূর্বে ছাত্রদের চরিত্র সম্বন্ধে তব-তল্লান নেবার জন্য কলেজ কর্তৃুপক্ষদের 
'নিয়ে একট। পর্যবেক্ষক কমি্ট গঠন করার পন্ধতি প্রচলিত ছিল। মিসেস্‌ 
উইলঙনের হস্তক্ষেপের ফলেই নে প্রথার সংশোধন সম্ভব হয়। ডিসিপ্রিন 
কমিটির সদশ্তদের কর্মতৎপরতা তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারতেন না । তিনি 
যখন ছাত্রাবানে যেতেন, কিনব! ছাত্ররা! তাদের অভ্যাস অনুযায়ী তার সঙ্গে 
মাঝে মাঝে দেখ। করতে আসতে।। তিনি তখন তাদের জিজ্ঞেন করতেন, 
“আচ্ছা বলতো! তোমরা কোন প্রথাটী পছন্দ কর: নিজেদের আম্মলম্মানের 
উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকা অথবা সব সময়ে কলেজ করুপক্ষের পর্যবেক্ষণের 
"অধীনে থাকা? প্রশ্নের জবাবে সমন্বরে তার। সমর্থন জানাতে! আম্ম- 
সম্মানের উপরে নির্ভরশীলতার স্বপক্ষে । এই কারণেই প্রিন্সটনে এ প্রথার 
প্রচলন হয়। 

উইলসন পরিবারের তিনটি শিশ্বু কন্যার লালন-পালনের ক্ষেত্রে এই প্রথাই 
চিরদিন পালিত হয়ে এসেছে । নিজেদের ইচ্ছামত চিন্তা করবার এবং 
সহজাত সপ্প্ররৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে কাজ করবার স্বাধীনতা দানই 
ছিল সে পরিবারের শিশু শিক্ষার মূলনীতি। প্রিন্সটনের রাজনৈতিক ধন- 
বিজ্ঞানের অধ্যাপকের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয় ও ব্যক্তিস্বাতত্ত্রযবোধ সম্পন্ন 
লোকের পক্ষে ট্বরাচারী শানন ও অভিভাবকত্বের আতিশয্য অসহনীয় । 
আনন্দময় সেই অতীত দিনের স্থৃতি লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে মার্গারেট উইলসন 
লেখেন £ 

জোর করে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এমন একটি নীতি- 
শিক্ষার কথ1ও আমর মনে পড়ে না। পিতা-মাতার নীতিবাক্যের। নিয়ন্ত্রণের 
দ্বারা আমরা অন্থশাসিত হই-নি। আমাদের চরিত্র অন্থশাসিত হয়েছে 
ৃষ্টান্তের দ্বার! যে শ্ান্তিষয় গৃহ-পরিবেশের মধ্যে আমরা মানুষ হয়েছি 
তার দ্বারা । 

দি ষ্রেট' নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর উইলসন যে নৃতন পুস্তক 
রচনায় প্রবৃত্ত হলেন, তার নাম “ডিভিস্যান আগ রিইউনিয়নই, (বিচ্ছেদ ও 
-পুরমিলন )। আমেরিকার গুহযুদ্ধ ও পুনর্গঠনের ইতিহাস এ বইখানিতে 
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স্মালোচিত হয় । বইখানার রচন! শেষ হয় ১৮৯৩ সালে এবং তা প্রকাশিত 
হৃস্ব সেই বংসরেই। গ্রন্থকার যে যুদ্ধমান পক্ষদ্বয়ের একটির অন্তর্গত এবং 
তা হওয়ার সঙ্গে পরাজয় ও ছুঃখ ছুর্ভেগজনিত তিক্ত তার' অংশভাগী, গ্রন্থের 
অধ্যে তার ক্ষীণতম ইঙ্জিত পর্যন্ত কোথাও আভাসে ব্যক্ত হয় নি। তার এই 
'নিলিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে দাহ্‌পদার্থপূর্ণ এহেন একটি বিতর্কমূলক বিষয়ের 
আলোচনাও এমন শান্ত ও স্স্থভাবে সম্পন্ন হয়েছে যে, উত্তর এবং দক্ষিণ 
'উভন্র আমেরিকারই বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে গ্রস্থখানি গৃহীত হয়েছে পঠনোপযোগী 
'পাঠ্যপুস্তকরূপে । সে বছরই “মিয়ার লিটারেচার' ও “আযান ওল্ড মাষ্টার, 
নামে আরও দুখানি এতিহাপিক প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয়। আমেরিকাকে 
গড়ে ভোলার কাজে ধার। সাহায্য করেন, তীর্দেরই চরিত-কথ! আলোচিত 
হয় এই বই ছু'খানিতে। তাদের মধ্যে আছেন হামিলটন, জেফারসন ও 
'লিঙ্কন। জর্জ ওয়াশিংটনের জীবনী প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ সালে। “হি্্রী অব. দি 
আমেরিকান পিপল" নামক বইটি প্রকাশ লাভ করে এরই অব্যবহিত কাল 
পরে। বিষয়টি সম্বন্ধে নিজে জ্ঞানলাভ করার উদ্দেশ্টেই যে বইখানা লেখা 
হয় গ্রস্থকার এ কথা স্বীকার করেছেন। 

“কনষ্িটিউশ্যানাল গভর্ণমেন্ট” (সাংবিধানিক সরকার ) নামক পুস্তকটি তার 
সর্বশেষ রচনা । আমেরিকান গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্ধপদ্ধতি 
সব্বন্ধে ইতিপুর্বে তিনি যা কিছু লিখেছেন তৎসমুদায়ই তিনি এই গ্রস্থে একত্রিত 
করেন ও পর্যালোচনা করেন সম্পূর্ণ নূতন এক দৃষ্টিকোণ থেকে । সংবিধানের 
অধীন বিভিন্ন লরকারী বিভাগের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে স্বচ্ছ ও সাবলীল ভাষায় 
আলোচন। তো করেছেনই, তাছাড়াও, নিজের রাজনৈতিক দর্শনের বিশেষ 
বিশেষ তত্বগুলি সম্পর্কে টীকা-টিপ্ননী ও তার সঙ্গে সংযোজিত করেছেন। 
সে মন্তব্যগুলি যেমন সরস, তেমনি তীক্ষ। শ্ুনিয়ন্ত্রিত মনের যুক্তির আলো'কে 
মন্তব্যগুলি জঙ-জ্ল করছে। 

যে স্বাধীনত। অপরিবর্তনীয় আইনের অনুশাসনের অধীন, আসলে সে 
স্বাধীনতা শ্বাধীনতাই নয়। সরকারী শাসনযস্ত্র আমাদের জীবনেরই 
অংশবিশেষ এবং সেই কারণে জীবনধারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা 
পরিবতিত হতে বাধ্য --কি আদর্শ, কিআচরণ ছুই দিক থেকেই। স্বায়ত্শাসন 
একোন জাতির পক্ষে, দান হিসেবে পাবার মত বস্ত নয়, কারণ, এট] চরিত্রেরই 
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চিত্র, শাসনতন্ত্রের স্বরূপ নয়। £প্রমিভেষ্ট তার দলের নেতৃত্বপদ গ্রহণ 
করেছেন জাতিকে তার বিধিসম্মত রাজনৈতিক লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত; 
করবার জন্য । সরকারী শামনতত্ত্রের কাঠামে! তার এই বিলিষ্ট ভূমিকা. 
সঙ্কচিত ও সীমিত করেছে মাত্র, পঙ্গু ও পধুর্ণদস্ত করে দেয় নি। 

যে সব এঁতিহাসিক ঘটনা পরম্পরার মধ্যে উইলসন একদ। জাতির 
পুরোভাগে এসে দগ্ায়মান হন সে সব ঘটন। ম্মরণে রেখে “কনষ্িটিউপ্যানাল 
গবর্ণমেপ্ট পাঠ করলে তার ভেতর এমন অনেক অনুচ্ছেদ পাওয়! যাবে-_যা: 
ভবিষ্য্ধাণীর মত শোনায়। তিনি লেখেন £ 

প্রেসিডেন্টের হাতে যে সব উচ্চ পধারের ক্ষমতা ন্ন্ত আছে তাদের 
মধ্যে একটির কথ! আম এখনও বলি নি। সেটি হচ্ছে, দেশের আন্তর্জাতিক 
সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তার নিরগ্কুশ ক্ষমতা । আন্তর্জাতিক নীতি নিয়ন্ত্রণ 
ব্যাপারে যে ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের অধিকারে আছে তা অসংযত ও, 
অনিয়ন্ত্রিত । প্রেসিডেন্ট অবশ্য মেনেটের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন জাতির' 
সঙ্গে কোনরূপ চুক্তি সম্পাদন করতে পারেন না, কিন্ত তৎসত্বেও কুটনীতির- 
প্রতিটি পর্যায় তার পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের অধীন । কূটনীতি নিয়ন্ত্রণের 
অর্থই হল গবর্ণমেণ্টের মান ও মর্ধাদ! অক্ষুপ্ রেখে চুক্তি সম্পাদনের রীতি ও, 
পদ্ধতি নির্ধারণ করা । আলাপ-আলোচন! যতক্ষণ ন1 চূড়ান্ত পরিণতি লাভ- 
করে ততক্ষণ পধন্ত আলোচনার, অগ্রগতির কোন পর্যায় সম্বন্ধে কোনরূপ. 
তথ্য প্রকাশ করতে তিনি বাধ্য নন। কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের" 
আলোচন। যখন চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি লাভ করে, গভর্ণমেণ্ট তখন সে সিদ্ধান্ত 
মেনে নেবার জঙ্ত প্রতিশ্রতিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। তখন ইচ্ছায় হোক 
অথব। অনিচ্ছান্ম হোক, নে সিঙ্ধান্ত মেনে নেওয়া ছাড়া সেনেটের পক্ষে আর' 
গত্যন্তর থাকে ন!। 

১৮৯৬ সালে, ধন তার জর্জ ওয়াশিংটন নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, উইললন- 
তখন তাঁর নিজের ক্ষেত্রে একজন খ্যাতনাম! ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত। প্রিন্সটন: 
কলেজ সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয় সেই বছরেই । এতদিন পর্মন্ত সেটি পরিচিত হয়ে 
এসেছে নিউ জাসির কলেজ। পঁচিশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে তার নৃতন- 
নাম করণ হয় প্রিন্সটন" বিশ্ববিষ্ঠালয় । সেই মহান ঘটনা ঘোষণ। করবার" 
ভার পড়ে উইলসনের উপরে । সেই উপলক্ষো তিনি যে ভাষণ দান করেন» 
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ইতিহাসে তা আজও অভিহিত হয়ে রয়েছে 'জাতির সেবায় প্রিক্ঘটন' এই 
আখ্যায়। সেই ভাষণে তিনি সব চেয়ে যে বিষয়টির উপর জোর দেন তা হল 
এই যে, জাতির সেবার জন্য মান্য তৈরী করাই বিশ্ববিভালয়ের মুখ্য দায়িত্ব ও 
কর্তব্য । 

মানুষের অন্তপ্রিহিত শক্তিকে বিকশিত ক'রে তোলাই শিক্ষার একমাত্র 
উদ্দেশ্য নয়। যে বাস্তব সামাজিক পরিবেশে মানুষের জন্ম তার সঙ্গে 
যথাযোগ্যভাবে খাপ খাইয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান ও শক্তিকে বিকশিত 
ক'রে তোলার প্রতি মনকে পরিচালিত করাই শিক্ষার সত্যকার উদ্দেশ্য | 
শিক্ষিত ব্যক্তি ভাবজগতের একজন স্বাধীন নাগরিক সত্য, কিন্ত তাই বলে 
কর্মজগতে তিমি অনির্ভরযোগায বলে বিবেচিত হবেন এ ব্যাপারটা আমার 
কাছে চিরদিন কেমন যেন বেখাপ্পা ও স্বভাব বিরুদ্ধ বলে মনে হয়েছে। 

এই ভাষণের শেষের অস্থচ্ছেদটি ইংরেজী গদ্য রচনার স্মরণীয় দৃষ্টান্ত 
সমূহের মধ্যে নিজের জন্য যায়গা! করে নিয়েছে । 

শিক্ষার প্রকৃত স্থান যে কোথায় আমার মনশ্চক্ষ দিয়ে তা আমি নিরীক্ষণ 
ক'রে নিয়েছি, সে এক স্বাধীন, উন্মুক্ত ও বিচিত্র স্থান। ০সখানে ষে প্রবেশ 
করবে, জ্ঞান যে বিরাট সম্ভাবন। নিয়ে ধরার এই ক্ষুদ্র মাটির সরায় এসে 
অবতীর্ণ হয়েছে সে সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে তার উপায় নেই। সচেতন সে 
হবে বটে, কিন্ত তাই বলে হতচকিত হবে না। সেখানে যে একাগ্রতা নিয়ে 
সে থাকবে বহির্জগতে তার সাক্ষাত বিরল। সে স্থান জ্ঞানসাধনার সিদ্ধ 
আচার্ষগণের আবাসভূমি । সে লোকে ধারা বাম করেন, মনের দিক থেকে 
তারা স্থিতগ্রজ্ঞ এবং জ্ঞানের দিক থেকে চির-জিজ্ঞান্থ। পৃথিবীর যাবতীয় 
প্রাত্যহিক প্রশ্নের তার! সমাধান সন্ধান করেন যে গণতন্ত্র সম্মত পন্থায় তার 
রূঢ় কর্কশতার সঙ্গে ঠারদের পরিচয় আছে। তৎসব্বেও সে স্থানটি মানুষের 
আনা-গোনার পথের ধার হতে বহুদূরে অবস্থিত। বিজ্ঞান মেখানে বসে 
আছে শান্ত ও সমাহিত আশ্রম-চারিণী সন্্যাসিনী রূপে, বহিবিশ্বের 
ঘটনালোত বয়ে চলেছে কিনা সে সম্বন্ধে তার চেতন! নাই, সভা তার 
প্রার্থনার ফলে ধরাতলে নেমে এলে কিনা সে দিকেও তার লক্ষ নাই। 
সাহিত্য তার আশ্রম কুটারের উন্মুক্ত ধারপথ দিম্ে অঙ্গনে প্রবেশ করে। 
প্রাচীন কালের খবিদের সঙ্গে লঘুপায়ে তিনি নিঃশব্দে পদচারণা করেন কক্ষ 
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হতে বক্ষান্তয়ে; সে সব কক্ষের দেয়ালগান্রে লিখিত আছে অতীত কালেন 
কত বিচিন্্র কাহিনী, স্থদূর অতীতলোকথেকে সে কক্ষে ভেসে আসে 
নিরতিশয় শান্ত ও স্থমধুর কণন্বর। “জন বিরল সে কল্পলোকের তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ 
ফেনীল সাগর বক্ষে কোন এন্দ্রজালিকের জাছুদণ্ড স্পর্শে জেগে ওঠে নোপান 
সম্বলিত স্বপ্ন সৌধ। ইচ্ছে করলে সেলোকে তোমর! প্রবেশ করতে পার, 
যাপন করতে পার যৌবনের আনন্দময় দিনগুলি । সে কক্ষের জানালা খোলা- 
মাজ চোখে পড়বে রাজপথ, সেখানে দাড়িয়ে কতলোক সাংসারিক বিষয়ের 
প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ-আলোচোনায় রত। সে এমন এক জগত--আদর্শ 
যেখানে সঙ্জোপনে আশ্রয় করে অন্তরের নিভৃতনীড়, ভেসে বেড়ায় শ্বাস 
বাষুবূপে বাতাসে বাতাসে। কল্প-লোক হলেও তা নিরোধের মনগড়! 
স্বর্গলোক নয়। সে এমন এক লোক যেখানে অতীত দিনের উপলব্ধ সত্যের 
সঙ্গে চাক্ষুষ সাক্ষাৎকার ঘটে এবং চলমান বিশ্বের বর্তমান সমস্তাবলী নিয়ে 
বিচার-বিতরক হয়, সে বিতকে বিগ্যাবস্তা থাকে, বিদ্বেষ থাকে না। সে এমন 
এক জগত যেখানে পাধিব সকল মানুষের কল্যাণ কাম্য, মানুষ এবং মানবিক 
জীবন সম্বন্ধে সংশ্রীষ্ট যাবতীয় বিষয়ের সে বাসভূমি। মে জগত আত্ম- 
কেন্দ্রিক নয়। সে জগতের আলাপ-আলোচনার ভঙ্গী নিভূ্ল ও নির্দোষ, 
বর্তমানে জ্ঞানের যতটুকু সীমা দৃষ্টিগোচর তারও বাইরের জিনিস জানবার ও 
দেখবার জন্য তার অতৃপ্ত কৌতূহল । সেখানকার পরিবেশে উত্তেজনার 
আভাস পর্যন্ত নাই, সেখানকার বাতাস বিশুদ্ধ ও জীবনপ্রদ শ্বাস-বাযু 
ত্বরূপ। €স লোকের প্রতিটি চস্ষু নির্মেঘনীলাকাশের মত স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে 
চে্কে থাকে তধ্ধলোকের দিকে নিজেদের আশা ও আকাঙ্ষার পরিপুর্তির 
প্রতিশ্রতি লাভের প্রতীক্ষায় । কে আমাদের বলে দেবে সেলোকের পথের 
সন্ধান? 

উইললনের "এই ভাষণের প্রতিধ্বনি শিক্ষায়তনের সীমা লঙ্ঘন ক'রে 
বহু দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। উইলসন-পত্বী তার এক বন্ধুকে পঙ্রের 
যারফতে জানান যে, প্রিক্ঘটনের লোকেরা সেদিন তার স্বামীর গল জড়িয়ে 
ধরে রীতিষত আনন্দাশ্র বিসর্জন করেছিল। তিনি আরও লেখেন £ষ; 
সেদিন যার! তার কাছাকাছি পৌছোতে পারে নি, আনন্দে আঙ্ষাহথারা হয়ে 
ভার! পরস্পরের করমর্দন করে একে অপরকে অভিনন্দন জানায় । রহির্জগদ 
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«থেকে প্রশংস। তার উদ্দেশে বধিত হয় অজন্ ধারায়। শিক্ষা-জীবনের কোষের 
মধ্য থেকে উইলসনের সত্যকার সত্তা তখন সবে মাত্র বেরিয়ে আসছে? 
স্তার যৌবনের স্বপ্ন তখন বূপায়িত হুতে চলেছে বাস্তবে । 

সেই বছরেরই গোড়ার দিকে কাজ কষে রত থাকা কালে বরাবরের মতই 
কর্মরত অবস্থায় তার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। স্বাস্থ্যলাভের জন্য গ্রীষ্মকালে তিনি 
বাইরে চলে যান। এই তার প্রথম ইউরোপ পরিদর্শন। লেখানে বৃটেনে 
থাকা কালে তিনি সেই সব ব্যক্তির সমাধি মন্দিরের সন্ধানে বেরোন যাদের 
বিপুল অবদান তার চিত্তকে ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ করেছে । এই সব সমাধি- 
"মন্দির পরিদর্শন তার কাছে তীর্থদর্শনের সমতুল। তিনি কখনও চলেছেন 
আডাম ম্মিথের সমাধি দেখতে কখনও বা সেই কুটার দেখতে বার্ণস 
সেখানে ভূমিষ্ঠ হন, কখনও বা ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের বাস ভবনে গিয়ে তুলে 
আনেন একটি ফুল এবং কখনও বা খুজে বেড়ান এডমাও্ বার্কের সমাধি । 
বসেক্সপীয়ারের দেশ জুড়ে চলে তার তন্ন তন্ন সন্ধান। পরবর্তা কয়েক 
বছরের মধ্যে তিনি আরও দুবার সেই আনন্দের আন্বাদ গ্রহণ করেন। 
১৯৫৩ সালে কিছুদিনের জন্যে তিনি যখন বুটেনে যান, তখন সহ্যাত্রীরূপে 
তার সঙ্গে ছিলেন তার পত্বী। সেদেশ ছিল তার একান্ত প্রিয়, কারণ সে 
খদেশের বু মনীষীর চিন্তার অবদান তার স্বৃতির ভাগারে সঞ্চিত হয়েছিল। 

এই তৃতীয়বার ইউরোপ পরিদর্শনের প্রাক্কালে উইলসনের জীবনে এক 
বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রিন্সটন কলেজের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ১৮৯৬ 
সালে ভাষণ প্রদত্ত হবার পর থেকে সে ভাষণ ব্যাপক ভাবে প্রচার লাভ করে। 
শিক্ষক হিসাবে তার অসাধারণ যোগ্যতা, মাচষের জীবনে ও জাতীয় 
উন্নয়নের ক্ষেজে বিশ্ববিভালয়ের স্থান সম্পর্কে তার উদার ধারণ। এবং বক্তা- 
রূপে তার প্রসিদ্ধি এ সবই তখন ফলগ্রস্থ হয়ে ওঠে ! অন্তান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, 
ষ্টও তখন আকৃষ্ট হতে থাকে প্রিন্দটনের এই লোকটির প্রতি এবং তার 
কাছে আসতে থাকে কার্ধকরী প্রত্তাবসমূহ। অত্যল্প সময়ের মধ্যে তার 
কাছে প্রস্তাব আসে পাচটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিভেণ্টের পদ গ্রহণের জঙ্ত ৷ 

প্রেসিডেন্ট প্যাটন যখন ১৯*২ সালে প্রিক্দটন কলেজ থেকে পদত্যাগের 
স্বল্প ঘোষণ। করেন, ঘটন। চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করলে। তখনই । এতদিন 
পুর্মস্ত বিশ্ববিচ্যালয়ের শীর্ষস্থানীয় কর্তৃপক্ষ নির্বাচিত হুহয় এসেছেন গীর্জার 
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'সঙ্ষে সংঙ্গীষ্ট ব্যক্তিদের মধ্য থেকে । এ প্রথা প্রচলিত থাকা সতেও ডক্টর 
প্যান প্রস্তাব করলেন যে, উড়ে! উইলসনকেই নির্যাচিত করা হোক তার 
উত্তরাধিকার রূপে । বোর্ড অব. ট্রাঙিজ সঙ্গে সঙ্গে সন্ক্িয় হয়ে উঠলেন একং 


প্রস্তাব উাপিত হৃবামাত্র উইলনন তা গ্রহণ করলেন। 
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গাল 
ব্রাজনীতিক্ষেত্রে শিক্ষাবিদেত্র প্রবেশ 


উড়ো উইলসন যখন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেপ্টপদে অভিষিক্ত 
হুন তখন তার বয়স ছেচল্লিন বংসর। সেবারের সেই অক্টোবর মাসে তিনি 
যধন তার উদ্ছে।ধনী ভাষণ দান করেন, অটুট স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি তখন শক্তি 
ও সামর্থ্যের সরোচ্চশিখরে সমাসীন। অবশেষে উন্নতির যে উচ্চ শিখরে 
তিনি সমার্ঢ হয়েছেন সেখান থেকে ভবিষ্যৎ তার দৃষ্টিগোচর । সেখানে 
উঠে তিনি দেখতে পেলেন, এক গৌরবময় ভবিষ্যৎ পথপ্রান্ত্ে দাড়িয়ে তার 
জ্জন্ত প্রতীক্ষা করছে। 

জীবন-পথের চলমান পথিক তার বিবেক, কাজেই তার তাড়নায় ষে 
অধীর, ঠায় দাড়িয়ে অতীতের স্থখময় স্বতির রোমস্থন করবার অথবা 
ভবিষাতের স্থখস্বপ্পে বিভোর হবার তার অবকাশ কোথায় ! বিবেক তাকে 
স্বরণ করিয়ে দিল, এখনও অনেক কিছু তার করবার আছে। অবশ্ত গণতাম্িক 
শাসনপঞ্ধতি সম্বন্ধে তিনি পড়াশোনা! করেছেনঃ লিখেছেন এবং বলেছেন 
অনেক । তার ধারণাগুলি কতথানি বাস্তবমূল্য বহন করে--প্রিক্সটটনে বসে 
কা পরখ করে দেখবার সময় এসেছে। এচিস্তা তাকে গ্রলুন্ধ করে তুললে। 
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বটে, কিন্ত সাময়িক ভাবে তিনি নিজেকে সংযত করে নিলেন। কলেজ ষে; 
কলেজ ছাড়া আর কিছু নয়, এই কথা ভেবে তিনি স্থির করলেন, তার গুথম: 
কাজ হবে কেমন করে ভাবতে হয়- সে শিক্ষা ছাত্রদের দান: করা ।। 
তাঁর পরে আসবে_কি ভাবে জীবন-যাপন করতে হয় নে" সম্বন্ধে; 
শিক্ষাদানের পালা। 

কেউ কেউ বলতেন, চার-চারটে বছর শিক্ষালাভের পক্ষে অত্যন্ত দীর্ঘ; 
সময়। ইচ্ছে করলে, তিন বছরের মধ্যে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করা সম্ভব হয় 
নাকি? উইলসন অধীর হয়ে উঠতেন, জবাব দিতেন “একটা ওক্‌ গাছ তৈরী 
করতে সর্বশক্তিমান ভগবানেরও একশে। বছর লাগে, কিন্তু একটা বর্ষণের 
জলেই আগাছার পক্ষে গজিয়ে ওঠা সম্ভব হয়।” বিশ্ববিগ্ভালয়ের পাঠ্যক্রম; 
কমিয়ে দেবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না বরং তিনি চেয়েছিলেন তাকে বর্ধিত 
করতে । গড়পড়ত। ছাত্রদের বুদ্দিবৃত্তি সম্বন্ধে বিভ্রান্তির লেশমাত্র তার মনে 
ছিল না। দু'জন আগন্তকের মধো যে কথোপকথন একদা শুনেছিলেন, 
তিনি প্রায়ই তার পুনরাবৃত্তি করতেন £ একজন বললো. “ওই যে ওখানে 
গম্জওয়াল! বাড়ীটা দেখতে পাচ্ছে1?+ অন্তজন জবাব দেয়, “পাচ্ছি কিন্ত: 
ও কথা জিজ্ঞেন করছো কেন?” প্রথম জন বলে, “হু দিন আগেও লোকে 
জানতো, ও একট। গশ্বজওয়াল। বাড়ী মাত্র, কিন্তু আজ ওই গোটা বাড়ীখানা। 
পরিণত হয়েছে কলেজে ।” তার এই কথোপকথনের পুনরাবুত্তি জবাব হিসাবে 
জবরদস্ত ও কার্যকরী হোত। 

ডক্টর উইলননের মতে, বিশ্ববিগ্ভালয় হচ্ছে সেই স্থান_-ছাত্রেরা যেখানে 
তাদের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করে তুলবে এবং তা তুলবে-সেই জ্ঞানের দ্বারা তাকে 
সমৃদ্ধ করে, উচ্চবিদ্যালয়ের ব্যাকরণে ও পাঠ্যক্রমের মধ্যে যা লভ্য নয়। 
ছাআসমাজ বিল্ত এ সম্বন্ধে তার সঙ্গে একমত ছিল ন।, তাদের মধ্যে অনেকেরী 
কাছেই বিশ্ববিদাণলয় ছিল একট। আনন্দনিকেতন ক্লাব ঘর বিশেষ; সেখানে 
প্রতিনিয়ত প্রয়োগের সাহায্যে সংসারী জীবের উপযোগী দক্ষতা অর্জন করা, 
যায় মাত্র, জ্ঞানার্জন কোনক্রমেই নয়। 

এই মনোভাবের পরিবর্তন সাধন করার অর্থ হল, সেই শিক্ষা ও জীবন 
যাপন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন আনয়ন করা_-যাকে আশ্রয় করে: বেশীর ভাগ 
অধ্যাপক এবং ছাত্রই পরম পরিতুষ্ট জীবন-যাপন করছে। নৃতন (প্রসিভেট 
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তবু সেই পরিবর্তন সাধনের জন্যই প্রয়াসী হলেন। তার ফলে কলেজের 
মধ্যে দেখা! দিল অভূতপূর্ব কর্মচাঞ্চল্য, প্রথম গ্রবেশার্ধাদদের অতান্ত কড়াকড়ি 
ও কঠোরতর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হুল। চারিদিক থেকে জেগে উঠলো 
অসন্তোষের তীব্র প্রতিবাদ। শাস্তিপূর্ণ জীবন-যাপনের আশায় জলাগুলি 
দিয়ে, ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় হোক এই সব কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার 
বোঝা। ঘাড়ে বহন করতেই হবে_একী অমানুষিক অত্যাচার ! ছাত্র ও 
কর্তৃপক্ষের মধ্যে এই সংগ্রাম শেষ হবার আগেই অপেক্ষাকৃত হূর্বলচিত্ত 
যারা তারা আস্তে আস্তে সরে পড়লো, ফলে ছাত্রসংখ্য' হ্রাস পেলো বটে, 

কিন্ত অধ্যাপকের সংখ্যা গেল বেড়ে। 
যা বাস্তব ঘটনা-_ছাত্রদের তা গলাধঃকরণ করতে বাধ্য করার ষধ্যেই 
আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত উইলসনের ধারণা চরম পরিসমাপ্তি লাভ 
করলো না। অধ্যাপক এবং ছাত্রদ্দের মধ্যে সেই সনাতন ব্যবধান অবশ্ঠ 
রয়েই গেলো তার ফলে,যে সব অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ্গণের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য 
ছাত্রদের মধ্যে যা কিছু সং ও মহৎ তাকে বিকশিত করে তুলতে পারতো 
তা হতে তারা বঞ্চিত হতে থাকলো । এই আদর্শ উপলক্ধির উদ্দেশে 
উপদেশাত্মক শিক্ষাদানপদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য তিনি প্রস্তাব করলেন। 
প্রত্যেকটি ছাত্র যাতে করে আত্মবিকাশের স্থযোগ পায় তার জন্য শ্রেণীগুলির 
আকার দেওয়া! হল কমিয়ে । অধ্যাপকগণ যাতে করে ছেলেদের সঙ্গে একই 
ছাত্রাবাসে থেকে তাদের কাজ-কর্ম পরিচালনের পক্ষে সাহাধ্য করতে পারেন, 
তাদের সঙ্গে গড়ে তুলতে পারেন ব্যক্তিগত সম্পর্কের নিবিড় বন্ধন-_-সে 

ব্যবস্থাও অবলম্বিত হল সঙ্গে সঙ্গে। 
শিক্ষাদানের এ এক অভিনব পদ্ধতি, কাজেই রক্ষণশীলদের পক্ষ থেকে তার 
বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি উথাপিত হল। কিন্তু উইলসনের ব্যক্তিগত 
জনপ্রিয়তার গাত্রে আহত হয়ে নে বিরোধিতা বিপর্বন্ত না হয়ে পারলো 
না। যেকেউ তার সংস্পর্শে আসতেন, তিনিই প্রভাবিত হতেন তার 
এঁকান্তিকতা, দৃঢ় চিত্ততা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের দ্বারা। বিত্তশালী ব্যক্তিদের 
কাছে সাহায্যের জন্ত আবেদন জানালে, তার! সে আবেদনে সাড়া দিতেন 
তৎপরতার সঙ্গে । যেব্বপ্র দীর্ঘদিন ধরে তার দৃষ্টির সম্মুখে জেগে 'রপনেছে, 
তরুণ অধ্যাপকের এবং কিছু সংখ্যক ছাত্রের মনেও তার ছোয়া লাগলো! এবং 
৩৯ 


লাগবামাত্ম যৌবন-হথুলভ হৃদয়াবেগের বশে--তারা তৎক্ষণাৎ সর্তহীন সমর্থন 
জানালে তার উদ্দেশ ও কর্মপস্থার স্বপক্ষে | 

তার প্রস্তাবিত শিক্ষাপদ্ধতি প্রবতিত হবার সঙ্গে সঙ্গে উইলসন *এঘন এক 
গণতান্ত্রিক কর্মপহতি রচনার কার্ধে আত্মনিয়োগ করলেশ--যা অনন্ত হলে 
প্রিক্গটনের সমাজ-জীবনে একট বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করবে । লোকে 
তার প্রবতিত শিক্ষাপদ্ধতির নাম দিল “কোয়াড়াংগল কোয়ার্”। সে 
পরিকল্পনা অন্থ্যায়ী চতুক্ষোণ আকারের জায়গার চারিপাশ ঘিরে এমন সব 
নূতন নৃতন ছাত্রবাম গড়ে তুলতে হবে--যেখানে ছাত্র ও অধ্যাপকগণ একজ 
বাস করতে পারবেন, একসঙ্গে আহারাদি করতে পারবেন এবং উচ্চ ও 
নিয় সকল শ্রেণীর ছাত্ররা পরম্পরের সঙ্গে মেলা.মেশা করতে পারবে; 
তার ফলে তার পরিকল্পনা পরিপৃত্তি লাভ করবে যথাসম্ভব । 

এর আগে পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ-জীবন গড়ে উঠেছিল এমন 
কয়েকটি বিচ্ছিন্প ক্লাবের সমষ্টিরূপে-__যেখানে শ্রেণীগত পার্থক্য মেনে চলা হোত 
এবং শদীর চর্চার তুলনায় জ্ঞানানুশীলনের প্রতি পঁদাসীন্য প্রদর্শনই ছিল 
যেখানকার প্রচলিত রীতি । এখন “কোয়ার্ড' প্রথা যদি প্রচলিত হয়, তাহলে 
বিচ্ছিন্ন সমিতিগুপি বিলুপ্ত হতে বাধা । শিক্ষাজীবন সম্বন্ধে উইলসন যে 
ধারণা পোষণ করেন, ধন-সম্পদ, খেলা-ধূলা ও আমোদ-প্রমোদের উপর গুরুত্ব 
আরোপের সঙ্গে তার কিছুমাত্র সঙ্গতি নাই। খপল্লী সমিতির সভাপতি 
আমি হতে চাই না”--এ সম্পর্কে এই ছিল তার সাফ জবাব। 

প্রস্তাবিত সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে বাদান্বাদ বিশ্ববিগ্ভালয়ের চতুঃসীমার 
মধ্যে আবদ্ধ রইল ন|। দেশের বিভিন্ন অংশে যে সব ছাত্র ছড়িয়ে রয়েছে 
তারাও এনিয়ে বিচার-বিতর্ক করতে লাগলো এবং তাদের দৃষ্টিতে এটা 
প্রতিভাত হল তাদের ভ্ায়সঙ্গত অধিকারের অপহরণ রূপে । একজন তো 
পরিফার বলেই বষলে! "ইচ্ছার বিরুদ্ধে একজন ভত্রলোককে ইতরের সঙ্গে 
একত্র আহারে বাধা কর! হচ্ছে । এই বিরোধিতা উইলসনের মনে সংগ্রামী 
মনোভাব জাগিয়ে তুলল এবং তাকে উৎসাহিত করল জনসাধারণের সম্মুখে 
তার বক্তব্য উপস্থ(পিত করতে । গণ-সমর্থন তাকে এই বলে সম্বর্ধনা জানালে 
হে, এই একজন লোক যিনি শিক্ষা-ব্াযবস্থাকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গড়ে 
তুলতে উদ্ভত হয়েছেন । 


বিশ্ববিালম়ের ট্রাীরা গোড়ার দিকে উইলসনকে সমর্থনই করেন। কিন্ত 
শেষ কালে তারা বেঁকে ধ্াড়ালেন। কিছুকালের জন্য অধিকতর জরয়ী 
একটা সমন্তার চাপে “কোয়ার্ড প্রথা? চাপা পড়ে গেলে! । 
প্রিক্সটনে একট। গ্রাজুয়েট স্কুলের অভাব বহুদিন হতে অস্থৃভৃত হয়ে 
আসছিল। সে সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা রচিত ও গৃহীত হল এবং তার 
রূপায়ণের দায়ত্ব অর্পণ কর! হল ভীন ওয়েষ্টের উপরে । স্থির হল, গ্রাজুয়েট 
স্বলকে আধিক আহ্কৃল্যের জন্য নির্ভর করতে হবে বিশ্ববিগ্তালয়ের বাইরে 
থেকে সংগৃহীত চাদার উপরে । প্রতিপক্ষ এই সিঙ্কান্তুকে লুফে নিলেন 
উইলসন পরিকল্পিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার 
হাতিয়ার রূপে । 
জনৈক বিত্তশালী প্রাক্তন ছাত্র প্রস্তাবিত গ্রাজুয়েটস্কলের বাড়ী তৈরীর 
জন্য পাচলক্ষ ডলার দিতে চাইলেন এই সর্তে যে, সে অর্থের সন্যবহারের 
ভার থাকবে ডীন ওয়েষ্টের হাতে এবং বিগ্যালয়ের সংগঠন ও পরিচালনের 
সমৃহ দায়িত্ব অপিত থাকবে তার উপরে । উইলসন দেখলেন, এ সর্তে সম্মত 
হলে বিশ্ববিগ্ালয়ের অংশবিশেষের নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রেসিডেণ্টের 
হাতের বাইরে চলে যাবে এবং তার ফলে, বিদ্যালয় গড়ে উঠবে একটা 
প্রতিদ্ন্বী প্রতিষ্ঠান রূপে; কেবল তাই নয়, অর্থের দাবীর উপর দাড়িয়ে সর্ত 
আরোপ করতেও হয় তো সে কুষ্টিতহবে না। এই কথা ভেবে চদা 
হক্রান্ত প্রস্তাবের তিনি বিরোধিতা করেন এবং তার ফলে প্রস্তাব 
গ্রত্যাহ্ত হয়। 

_ এতবড় একটা বিরাট অঙ্কের চাদ প্রত্যাখ্যান করা বোর্ড অব. ট্রাহীর 
পছন্দসই হল না। আদর্ণ অবশা ভাল কথা, কিন্ত বিদ্যালয় গড়বার জন্য 
চাই অর্থ। একদিকে ভাব-সর্বস্ব আদর্শবাদিতা এবং অন্যদিকে অর্থ-সমুদ্ধ 
তহবিল--এই ছুইটি বস্তকে তুলনামূলক ভাবে বিচার করলে শেষোক্ত বন্তটিই 
যে সাত্বনা-দায়ক হবে লে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ স্পর্কে বিতর্ক 
দিনে দিনে বেড়েই চললো । 

প্রিক্সটন হয়ে দাড়ালো সে হিতর্কের উন্মুক্ত ও উদার যঞ্চ। সে যক্চের 
একদিকে ধাড়িয়ে আছেন প্রেসিডেন্ট উইলসন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণতাঙ্জিক 
প্রবর্তন সংক্রান্ত স্বকীয় পরিবল্পনার উপর অটুট আস্থা নিয়ে আর তার়-পক্ষে ' 
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আছেন জনকয়েক তরুণ অধ্যাপক । বলা বাহুল্য, তরুণ-সমাজের কাছে. 
তার আবেদন অনন্বীকার্ধ। তার বিপক্ষে আছেন অর্থবলে বলীয়ান ক্লাবগুলি, 
এবং বিজ্ার্থাদের একটা প্রভাবশালী অংশ। বিরোধে অর্থই ৫শষ পর্যস্ত 
জয়যুক্ত হল। 

১৯১* সালের মে মাসের এক সকালে জনৈক সাংবাদিক উইলসনের 
পড়ার ঘরে প্রবেশ করলেন। তার সামনে উপবিষ্ট ব্যক্তিটী শিক্ষা সম্বন্ধে ফে, 


আদর্শ পোষণ করেন, তা ধূলিসাৎ করবার মত তথ্যে সঙ্ঞিত হয়েই তিনি 
এসেছিলেন । ম্যাসাচুসেটুসের আইজাক ওয়াইম্যান নামক (সম্প্রতি মৃত ) 
জনৈক বিত্তশালী ব্যক্তি শিক্ষাখাতে ত্রিশলক্ষ ভলার দান করেছেন; তবে সে. 
অর্থ তিনি প্রিম্সটনকে দেন নি, দিয়েছেন ডীন ওয়েষ্টের তত্বাবধানে পরিচালিত, 
গ্রাজুয়েট স্কুলকে । সাংবাদিক ভেবেছিলেন, এই তথ্য প্রকাশের ফলে একটা 
বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে যাবে । কিন্তু তাকে হতাশ হতে হ'ল। ডেস্কের, 
সম্মুখে উপবিষ্ট লোকটি কোনরূপ মন্তব্য না করেই সংবাদটি গ্রহণ করলেন। 

সাংবাদিক চলে গেলে, স্বামীর উচ্চ হাশ্তের শব্ধ এলেন উইলসনের কাণে 
গেল; তিনি জানতেন, স্বামী ঘরে একা আছেন, অথচ তা সত্বেও আপন, 
মনে তিনি হেলে চলেছেন তাতে সহজাত স্কর্তির একান্ত অভাব। ঘটনাট' 
স্ত্রীর কাছে আহ্ুপুবিক বিবৃত করে তিনি বললেন, “জ্যান্তমান্ষের সঙ্গে 
যুদ্ধ কর! চলে, কিন্তু মৃতের সঙ্গে বিরোধ সম্ভব নয়। যা হবার তা হয়ে 
গেছে।” 

নেতৃত্ব তার হাত-ছাড়া হয়ে যাওয়ার জন্য কোন দুঃখ ছিল না। তার 
ছুঃখ এই যে, যে-আদর্শের উপর তার আস্থা এবং তার সংগ্রাম ষে আদর্শের 
জন্য, ত৷ পরাজিত হল। ঘে গণতান্ত্রিক আদর্শকে তিনি বাস্তবে বূপায়িত 
করতে চান, তিনি বুঝতে পারলেন যে, প্রিন্সটন তার .রূপায়ণের পক্ষে আর 
যোগ্য ক্ষেত্র নয় ।* তার মনে হল, শিক্ষাক্ষেত্রই যে তার একমাত্র কর্মক্ষেত্র 
এমন নাও হতে পারে। 

বিশ্ববিষ্ভালয়ের সীমানার বাইরে জীবন-সমুদ্রের যে উত্তালতরঙগ ভঙ্গ 
চলছে, গত বিশ বৎসর ধরে তার গর্জন তার কাণে এসে পৌচেছে অতি ক্ষীণ 
গুঞ্জন ধ্বনি হয়ে। কর্মব্যস্ত জীবনের উচ্চ কোলাহল তিনি এতদিনে 
শুনতে খেলেন । €স শব তাকে অধীর ও অসহিষু। করে তূললো। করণীয়, 
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কত কাজই না এখনও তার করতে বাকী! প্রিন্সটনের বিপর্যয় সংঘটিত 
হবার বছর কয়েক আগে ১৯৬ সালের শীতকালে নিউইয়কের "লোটাস 
ক্লাবে' অনুষ্ঠিত এক ভোজসভায় তিনি যোগদান করেছিলেন। সেখানে তিনি 
একট] বক্তৃতা দেন। রাজনৈতিক সমস্যাবলী ও মূলনীতি ছিল তার ভাষণের 
বক্তব্য বিষয়। বক্তৃতা শেষ করে তিনি যখন আসন গ্রহণ করলেন, 
“হার্পারাসপউইকলী, নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক কর্ণেল হার্ভে 
সভাস্থলেই ঘোষণ। করলেন যে, ১৯৮ সালে প্রেসিডেপ্ট নির্বাচনের জন্য যে 
প্রতিযোগিতা হবে, তাতে উইলসনকে ডেমোক্রাটিক দলীয় প্রার্থীরূপে, 
মনোনয়ন দানের তিনি পক্ষপাতী । 

“জাতীর লেবার প্রিন্সটন' সেদিন ছিল তার ভাষণের বক্তব্য বিষয় এবং 
স্মরণীয় সেই ভাষণকে উপলক্ষ্য করেই উভয় ব্যত্তির মধ্যে গ্রথম দেখা- 
সাক্ষাত। উইলমনের আদর্শ হার্ভের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে । 
তিনি দেখতে পেলেন, ভাবী প্রেসিডেণ্টের অশুভ সম্ভাবনা! নিহিত রয়েছে 
উইলসনের মধ্যে । ডেমোক্রাটিক দলের ওপর ব্রায়ার প্রভাব কিন্ত 
তখনও পর্যন্ত প্রচণ্ড, কাজেই ১৯০৮ সালের নির্বাচনে তিনিই ডেমোক্রাটিক 
পার্টর মনোনরন লাভ করলেন । সে প্রতিযোগিতায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত 
হন হাওয়ার্ড টাফট। 

তাঁকে রাক্তনৈতিক ক্ষেত্রে টেনে নামানোর জন্য হার্ডের এই প্রচেষ্ঠায় 
উইলসন বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন না এবং হার্ডের এই প্রস্তাবের ফলে 
তার ভাষণের ধারা ধরণের সুর বিন্দুমাত্র পরিবত্তিত হল না, দলের কর্তাদের 
_অনস্তপ্ির উদ্দেশ্টে এবং প্রচলিত গ্রথা-পদ্ধতির সঙ্গে খাপ, খাইয়ে নেবার জন্য 
তার অভিমত সংশোধিত হল ন1 এতটুকুও, বিশ্ববিদ্যালয়কে গণতান্ত্রিক আদর্শে 
গড়ে তোলবার জন্য স্তার এই সংগ্রাম তাঁকে দেশব্যাপী পরিচিতি দান করে 
বটে, কিন্তু তার মধো যে কোন রাজনৈতিক সম্ভাবনা নিহত থাকতে পারে 
এ কথা কেউ মেনেনিতে চাইলো ন!। ব্লীভল্যাণ্ডের পরে ডেমোক্রাটিক দলের 
অন্য কোন গ্রার্খার পক্ষেই হোয়াইটহাউসে প্রবেশ লাভ 'করা সম্ভব 
হয় নি। 

হার্ডভে বিশ্বাস করতেন যে, রাজনৈতিক মতবাদ? নোঙর-ছেঁড়া নৌকার মত 
কূল থেকে ভেসে চলেছে । ক্লীভল্যাগ-ঘুগ দেশকে দান করে গেছে 
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রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তার উত্তরাধিকার । থিতভোর রুজভেন্ট তখন 
তার «নবজাতীয়তাবাদ' তন প্রচারের কার্ধে ব্যাপূত আছেন এবং সে 
প্রচার কার্ধ জন-চিতে যে আদৌ কোন সাড়া জাগাচ্ছে না তা নয়। ৰাতাসে 
আলন্প পরিবর্তনের একট! আভাস অবশ্ত ভেসে উঠেছে, কিন্তু হার্ডের প্রশ্ন 
হল এই যে, চলমান ঘটনার অন্তনিহিত তাৎপর্ধকে যথাযোগ্য ভাবে বাদ্য 
করে তোলার পক্ষে উইলসনের তুল্য যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি আর কে 
আছেন? 

হার্পার্সউইকলীর উচ্চাকাজ্ষী সম্পাদক কৃতসঙ্কল্প হয়ে কাজে নেমে 
পড়লেন, প্রেসিডেন্ট তৈরীর ভার ধার হাতে, অপচয় করবার মত যথেষ্ট 
সময় তার কোথায়! নিউ জাসাঁর ডেমোক্রাটিক দলীয় কর্তা জেম্স 
স্মিথের সঙ্গে তিনি সাক্ষাত করলেন এবং জানতে চাইলেন, গভর্ণরের পদের 
জ্রন্ত তিনি উইলসনকে সমর্থন করবেন কি না? কি সর্তে?-স্মিথপাল্টা 
প্রশ্ন করলেন । হার্ভে দ্বিধাগ্রস্ত হলেন । তার প্রাথাঁ রাজনীতির বাজারে 
বিক্রয় যোগ্য পণ্যবস্ত নয় যে, তাকে নিয়ে দর-দস্তরী করা চলবে । 

হার্ডে উইলসনের সঙ্গে কথাবার্তা কইতে লাগলেন। তিনি জানতে 
চাইলেন, আগামী নির্বাচনে গভর্ণরপদের জন্য প্রার্থী দাড়াতে উইলসন রাজি 
আছেন কি না? উইলসন বললেন, তিনি ইচ্ছুক। কিন্তু ভাব-ভঙ্গী থেকে 
মনে হল আপাততঃ ঘটনাল্োতের গতি ও প্রকৃতি নিরীক্ষণ করার তিনি 
পক্ষপাতী | স্থির হল, স্মিথ এবং হার্ভের সঙ্গে সাক্ষাত করে তিনি একবার 
আলাপ-আলোচনা করে নেবেন। সময় সমুপস্থিত হলে দেখ! গেল, তিনি 
নিখিকার চিত্তে গীর্জার পথে পা! বাড়িয়েছেন। হার্ডে সেই মুহূর্তে ছটলেন 
তার পিছু পিছু এবং সগর্বে আবার ফিরিয়ে আনলেন তার মনোনীত 
প্রার্থাকে। জানতে চাইলেন, মনোনয়ন তিনি নেবেন কি না? উইলসন 
সম্মতি জানালেন, কিন্তু এই সর্তে যে, অগ্রিম কোন প্রতিশ্ররতি তার কাছ 
«থকে আদায় করে নেবার চেষ্টা! হবে না। 

স্মিথের রাজনৈতিক জীবনে এ এক নৃতন অভিজ্ঞতা । কিন্তু তা হোক গে, 
তাতে কিছু আসে যায় না। ম্মিথ যে প্রদর্শশীর আয়োজন করতে 
ভলেছেন, দর্শনীয়বস্তরূপে জানালার উপর স্থাপিত হয়ে উইলসন তার শোভা 
বর্ধন করবেন মাত্জ। এই কলেজ-প্রেসিভেপ্টকে নিয়ে যে কোন রকম অন্থবিধায় 
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ডাকে গড়তে হতে পারে এমন কোন আকাজ্ষাই তার মনে ছায়াপাত 
করল না । নিজের ছবির মত সুন্দর বাড়ী, তার অধ্যাপনা-জীবঝন, গ্রন্থ 
সমৃদ্ধ ভার পাঠাগার, তার মনোরম কুস্থম কুঞ্জ এ সব ছেড়ে তিনি যদি 
সেই নগ্ন কদর্ধতার আগারে আসতে রাজি হন--যেখানে অগণিত জনগণ 
রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনের নামে জামার হাত গুটিয়ে ঘর্মাক্ত 
কলেবরে উচ্চ চিৎকারে স্থানটিকে তাতিয়ে ও মাতিয়ে তোলে, সেটা হচ্ছে 
তার নিজন্ব চিন্তার বিষয়। 

১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে উইলসন গভর্ণর পদের প্রার্থাকূপে ভেমোক্রারটিক 
দলের মনোনয়ন লাভ করলেন । শিক্ষাবিদ ও সংস্কারকের দৃষ্টি দিয়ে প্রতিটি 
ইঞ্চি পরিমিত স্থান তিনি পরীক্ষা করে নিলেন এবং তার পর প্রবৃত্ত হলেন 
আনুষ্ঠানিক পর্ব সম্পন্ন করবার কাজে। কোলাহলরত প্রতিনিধিদের 
সঙ্বোধন করে তিনি বললেন, “আমি এই মনোনয়ন লাভের জন্য মোটেই চেষ্টা 
করি নি, আবদ্ধ হইনি কোন শপথ অথবা প্রতিশ্রতিতে । কথা দিচ্ছি, আমি 
যি নির্বাচিত হই এবং হব বলেই আমার বিশ্বাস, তাহলে একান্তিকতার: 
সঙ্গে আমি আপনাদের সেবা করবো । এ সব কথা আমি বলতে পারছি এক 
নৃতন যুগের দ্বার প্রান্তে দাড়িয়ে ।” 

দলপন্তি ম্মিথ কিন্ত বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করলেন না। প্রচার কাধ 
পরিচালনে তার প্রার্ধার দক্ষত1 দেখে পরে বরঞ্চ তিনি বিস্ময়ই বোধ করে- 
ছিলেন। অক্টোবর মাসে প্রিহ্সটন বিশ্ববিষ্তালয় থেকে পদত্যাগ করে প্রচার- 
পয়োধিজলে তিনি পুর্ণবেগে ঝাপিয়ে পড়েন। তার বাগ্ীতা ও আদর্শ- 
নিষ্ঠার খ্যাতি নিউ জাসির সীমানা অতিক্রম করে দূর-দুরাস্তরে ছড়িয়ে 
পড়ে। প্রায় উনপঞ্চাশ হাজার ভোটাধিক্যে তিনি নিরাচিত হলেন, 
নভেম্বর মাসে। 

তার উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, “যে লোক আজও জ্রিশ বৎসর বয়সে 
পদার্পণ করে নি তার স্বপ্পপরিসর জীবন-কালের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীর চেহারা 
একেবারে বদলে গেছে। বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন গ্লেখা দিয়েছে 
বলেই পরিবর্তন এসেছে সমাজ-জীবন ও রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেঞ্জে।” 
তিনি দাড়ালেন সেই নবযুগেরই মুখপাত্র রূপে । গতাছ্গতিকতার গড্ডালিকা 
প্রবাহে গা ভাসান তার কাজ নয়। যে প্রগতিশীল চিন্তাধারা রাজনীতিক্ষেঞ্জে: 


ষ্ঠ, 


উৎসারিত হতে চলেছে, তিনি চান তাঁর শাসনকালকে সেই নূতন তত্বেরই 
ব্যাখ্যাতা করতে। 

প্রাক্তন কলেজ-প্রেসিভেন্ট এক প্রাণবান ও বেগবান ব্যক্তিত্ব স্ম্পন্ন পুরুষ । 
নেতা হবার জন্য যে সব যোগ্যতা প্রয়োজন, ক্রমে সেগুলি পরিস্ফুট হয়ে 
উঠতে লাগলো । দলের নেতা স্মিথের এতদিনে হুস হল যে, লোকটিকে 
বুঝতে তার ভূল হয়েছে । স্মিথ এবং উইলসনের মধ্যে যদিও বোঝা-পড়া 
ছিল যে, ম্মিথ প্রার্থী দাড়াবেন না, তবু সিনেটের সদন্ত প্রার্থী হবার সঙ্কল্প 
তিনি ঘোষণা করলেন। উইলসন আপত্তি জানানো সত্তেও স্মিথ 
প্রতিনিবৃত্ব হলেন না। গভর্ণর তখন অগত্যা ব্যাপারটি জনসাধারণের 
সম্মুখে উপস্থাপিত করলেন। গণভোটে স্মিথ পরাজিত হলে তুমুল হট্টগোল 
উঠলে! আহত ও কিক্ষু্ধ রাজনীতিকদের পক্ষ থেকে । তার! সমস্বরে 
আওয়াজ তুললেন “অকৃতজ্ঞ । এ দিকে নিউ জাসীঁর অধিবাসীদের মনে 
তখন শাপন ব্যবস্থা সম্বন্ধে এক নৃতন স্বার্থ বোধ জেগে উঠেছে। 

নির্বাচনের বিপণীতে যিনি ছিলেন দোকানের জানালার উপরে স্থাপিত 
প্রদর্শনীর পুতুল মাত্র কর্মম্রোতে ঝাপিয়ে পড়তে তার বিদ্দুষাত্র বিলম্ব হল 
না। তত্ব নিয়ে বুথ! তর্কে কালক্ষেপ করবার মত লোক তিনি নন । রাষ্ট 
পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে যে সব দুনীতি বিচ্যমান, তৎসমুদয় সংশোধনের 
উদ্দেন্টে তিনি রচনা করলেন এক ব্যাপক পরিকল্পনা । যতক্ষণ না তার ধারণা 
বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে, ততক্ষণ তার শান্তি নেই। উইলসন রচিত 
পরিকল্পনা পুতুল-শ্রতিম গভর্ণরের কোন স্থান নেই। তার মতে, গভর্ণর 
€য কেবল দলেরই নেতা তা! নন, তিনি রাজ্যেরও নায়ক। তিনি চুপচাপ, 
ডেক্কের সামনে বসে থাকবেন আর সমশ্ত।গুলি তার সামনে উপস্থাপিত হবে 
'এই প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে তিনি রাজি নন। 

তান করে, তিনি নিজে বিধানসভায় গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং ষে 
সংস্কার তিনি সাধন করতে চান তা উপস্থাপিত করলেন সভার সম্মুখে । তার 
পরিকল্পনার বেশীর ভাগই কার্ধে পরিণত হল তিনি স্বপদে অধিঠিত হবার 
কয়েক মাসের মধ্যেই। কৃতিত্বের এ এক বিস্বরকর দৃষ্টান্ত । “ডাইরেক্ট 
প্রাইমারী ল' «কোরাপ্ট প্রযাকটিসেস্‌ আযাক্ট অর্থাৎ দুর্নীতি নিরোধ আইন”, 
"আযান এমপ্রযিজ লায়াবেলেটিজ আই বা যালিকষের দারিত্ব নির্দেশক 
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আইন" এবং 'পাবধলিক ইউটিলিটিজ কমিশন' প্রভৃতি বিধান তার প্রবাতিত 
সংস্কার সমূহের অন্ততম। তারপর এলে! সেই বিধান-সপ্তক জনসাধারণের 
যধ্যে যা “সাত বোন' নামে পরিচিত । এই আইন প্রণীত হয় জনসাধারণকে 
ট্রাষ্ট সমুহের শোষণ হতে রক্ষা! করবার উদ্দেশ্টে । গভর্ণর উইলসন তাঁর কাজ- 
কর্ম নিয়ে যে রকম ঝড়ের বেগে ছুটে চললেন, নিউ জাসাঁর অধিবাসীরা যদি 
তার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে হাপিয়ে উঠে থাকে, তাতে বিস্মিত হবার কোন 
হেতু নেই। 

কর্ণেল হার্ভে যতই এই কর্মতৎপরত। দেখেন, ততই তার মনে প্রতীতি 
জন্মায় যে, প্রেসিডেট পদপ্রার্ধারূপে তিনি আদর্শ লোককেই খুজে বের 
করেছেন। দলীয় নেতা স্মিথের মনে যে শিক্ষা! 'অস্পইঃ ভাবে নিহিত ছিল, 
হার্ভে কিন্ত সে শিক্ষা গ্রহণ করলেন না। তিনি এ কথ। কিছুতেই বুঝতে 
চাইলেন ন1 যে, কারও পরিচালন! মেনে নেবার লোক উইলমন নন, তিনি 
নুতন গণতত্ত্রবাদের প্রতিনিধি এইটেই তার কাছে প্রথম এবং 
শেষ কথা। 

শেষপর্যস্ত অনিবার্ধ বিচ্ছেদ ঘটে গেলো ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে। 
হার্ভে যখন বুঝতে পারলেন যে, তিনি যদ্দি ওয়াল শ্ীটের প্রতিনিধি হিসাবে 
কাজ করেন, তাহলে উইলসনের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার থেকে বঞ্চিত 
হবেন, তখন তার ক্ষোভের ও বিল্ময়ের অবধি রইল না। অগত্যা হার্ডের 
সমর্থন প্রত্যান্ত হল। উইলসনের একদ| সাক্ষাত ঘটে টেক্সাসের জনৈক 
শুরুকেশ ও স্বল্পভাষী ব্যক্তির সঙ্গে। তাঁর মনে না ছিল কোনরূপ রাজ- 
'নৈতিক উচ্চাভিলাষের তাড়না, না ছিল কোন প্রার্থীকে নিজের কাজে 
ব্যবহার করবার বাসনা । নিউ জাসসাঁর গভর্ণরের নীতি ও আদর্শের উপর 
ভার আস্থ! এমন গভীর যে, তিনি তাকে শাসনক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত 
করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে দৃঢগ্রতিজ্ঞ হলেন। কারণ সে আসনে তিনি 
প্রতিহত হলে তার প্রগতিশীল রাজনৈতিক ধারণাসমূহ নিজেদের ইনি 
করবার জগ্ঠ বিস্তৃততর ক্ষেত পাবে। 

তার এই নৃতন বন্ধু কর্ণেল হাউস অবিলম্বে ব্যাপৃত হলেন তার বিয়াট 
“পরিকল্পনাকে বূপদানের কার্ধে। তার ফলে ১৯১২ সালে ডেযোক্কাটিক 
কৃন্ভেনন্তান খন বাল্টিমোরে সন্মিলিত হল, তখন ৪৬তম ব্যালটের বলে 
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২রা জুলাই ত্তারিখে উড়ো উইলসন্‌ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিভেশ্টের পদের জন্য 
মনোনয়ন লাভ করলেন। একাজ সম্ভব হল যে সগংঠনের সাহায্যে তার 
নদন্যরা সকলেই কৃতবিদ্য ব্যক্তি। রাজনৈতিক যে মতবাদ তারা বহন করেন 
তাতে অবিচল আস্থা আছে সকলেরই । কিন্তু মজার ব্যাপার হল এই যে, 
বাস্তব রাজনীতি সম্বন্ধে স্বপ্পমাত্র জ্ঞানও তাদের কারও ছিল না, কাজেই 
যে প্রচার যন্ত্র অগ্রগামী প্রার্ধা চ্যাম্প ক্লাকের পক্ষে কার্ধরত ছিল তার সঙ্গে 
ঘন্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হবার পক্ষে তা সম্পূর্ণ অযোগ্য । 
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ঞশাচ্গ 
প্রেসিডেন্টেন্র পছে 


প্রেমিডে্ট পদের জন্য উইলননের পক্ষে প্রচারকার্য চালাবার ভার 
যাদের হাতে ন্তাস্ত ছিলতাদের উৎসাহের কোন অভাব ছিল ন। বটে, কিন্তু বাস্তব 
অভিজ্ঞতার অভ!ব ছিল এতো! অধিক যে, তাকে হান্যকর বললেও সম্ভবতঃ 
অত্যুক্তি হবে না। পশ্চিম অঞ্চলে উইলসনের আদৌ কোন পরিচিতিই 
ছিল না কাজেই তাঁরা উইল্সনের নাম ও গ্রণগ্রাম প্রচার সুরু করলেন 
সেই অঞ্চলেই । তাঁদের বিশ্বাসের জাছুদণ্ড স্পর্শে নির্বাচনীসংগ্রাম রূপান্তরিত 
হুল ধর্মযুদ্ধে। ওয়াল্টার হাইন্স পেজ এই ধর্মযোদ্ধ দলের অন্যতম টসনিক। 
নৃতন রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রতীক-স্বরূপ পতাকা তিনি বিচিত্র কৌশলের 
সঙ্গে বহন করে চললেন। তার মতে, মিসিসিপপর পশ্চিম পারের লোকেদের 
চোখে উইলসন যেন প্রথর প্রতিভাসম্পন্ন এক নক্ষত্র কেন্দ্রচ্যুত হয়ে মহাশূন্যে 
ছুটে বেড়াচ্ছেন । তিনি বিশ্বাস করতেন যে, রুজভেণ্ট যুগ থেকে ভোটদাতার! 
এমন প্রাধীই পছন্দ করে আনছেন ধার রাজনৈতিক বিজ্ঞতা না থাকলেও 
ব্যক্তিত্বের বর্ণবৈভব আছে। একপ ক্ষেত্রে ছৃর্ধ্ধ এই ধর্মযোদ্ধাদের কাজ হবে, 
মান্ষ হিলাবে উইলমনের মানবিক দিকটা আমেরিকার জনসাধারণের 

সম্মুখে তুলে ধর! । 
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উড়ে !-_৪ 


বান্টীমোর কন্ভেনসনে যে সব প্রতিনিধি সম্মিলিত হন তাদের 
অধিকাংশই প্রাচীন রাজনীতিপস্থী চ্যাম্প ক্লার্ককে সমর্থন করবার জন্য পূর্ব 
হতে প্রতিশ্রুত। ত ছাড়াও, এক বলিষ্ঠ প্রচার-যন্ত্র আছে তীর পক্ষে। আর 
, অন্যতম প্রার্থী ত্রায়া বরাবর ধ্রাড়িয়ে আলছেন বলে লোকে তার নাম 
দিয়েছে নিত্যকালের প্রার্থী। এবারের মনোনয়ন লাভের আশ! যদিও 
তার ছিল না বললেই হয়, তবু তিনি চিরদিনের অভ্যাল বশে যথারীতি আপা 
করেছিলেন ষে, তার অন্থগামীর সংখ্যা অনেক। ঠছোটারদের মনোভাব 
সুম্পষ্ট হয়ে ন। ওঠ। পর্ষস্ত তিনি একরকম নিক্ষি্ই রয়ে গেলেন। উইলসনের 
রাজনৈতিক জীবন সংক্ষিপ্ত হলেও সেই সময়ের মধ্যেই দলীয় নেতারা বুঝতে 
পেরেছিলেন যে, উইল্সন কারও কাছে বশ্ঠতা স্বীকার করবার লোক নন। 
তিনি নিজেই নিজের পরামর্শ দাতা । যে আদর্শে তিনি বিশ্বাসী তার সংগ্রাম 
শুধু তারই জন্য এবং প্রেসিডেন্টের পদে যিনি সমানীন হবেন তার ও দলীয় 
নেতাদের মধ্যে বোঝাপড়ার চিরন্তন যে প্রথা আছে-_উইলননের কাছে তার 
বাধ্যবাধকতা স্বীকৃত নয়। নৃতন রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রতি ধার! 
আকর্ষণ পোষণ করেন, তার ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনচিন্ততা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
না করে পারলো ন।। নির্বাচনে প্রতিছন্বিতা করছেন মোট তিনজন প্রার্থা। 
এন্প ক্ষেত্রে রিপ/বলিকান দলের যে উদ/রনৈতিক অংশ নবজাগ্রত রুজভেণ্ট 
পশ্থীর সঙ্গে যুক্ত হতে অনিচ্ছ,ক, উইলননের পক্ষে তাদের অনেকের সমর্থন 
ষেলভ্য হছে পারে এবূপ একট। সম্ভাবনা যে একেবারে নেই এমন কথা 
বলা যায় না। 
অবস্থা অবশ্য সমন্যালঙ্কুল। কিন্তু তৎসত্তেও কুকের পক্ষে বলবার অনেক 
কিছু ছিল। বাদ্ধী ব্রায়ণ-তার মধুক্ষরা রসনাকে কি সংযত রাখবেন ! 
এদিকে হট্রগোল ও হৈহুল্লোড় চলতেই থাকে । কারণ, ডেমোক্রাটিক দলীয় 
সদস্যদের কি নৃতন, কি পুরাতন কোন পক্ষই সংগ্রাম ক্ষান্ত করতে সম্মত নন। 
যখন দেধ। গেল, জনমত দলীয় প্রচার-যস্ত্রের দিক থেকে অন্যদিকে মুখ 
ফিরিয়েছে, ত্রায় 1 তখন তার সমস্ত শক্তি নিয়ে এনে গাড়ালেন উইলসনের 
পক্ষে। ইলিনয়ের প্রতিনিধিগণ নাটকীয় ভঙ্গীতে প্রগতিশীল প্রার্থীর পক্ষেই 
তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করলেন। উইললনের মনোনয়ন লাভ তারই, 
অবশ্ঠম্তাবী পরিণতি । 
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.. প্রতিনিধি দলের নেতাকে এ রকম মতিপরিবর্তনের হেতু জিজ্ঞেস করা 
হলে, তিনি বললেন, “ছেলের নির্দেশক্রমে আমাকে এ কাজ করতে হয়েছে ।* 
“কিন্ত ছেলের ইচ্ছে বর উপরেই বা এতখানি গুরুত্ব দেওয়া হল কেন ?” 

তান শান্তকঞ্ঠে জবাব দিলেন, “তা যদি বললেন ত। হলে আমি বলি, 
আমেরিকার যুবসমাজ এ সম্পর্কে যে ভাবে-চিন্তা করছে, তার প্রতিফলন 
পড়েছে আমার ছেলের মনের উপর। এরই নাম আদর্শবাদ । আমার 
সাধা কি তার পথরোঁধ করি ।” 

জ্ঞানের সাধনায় উইলসন যে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তার শান্ত ও 
সমাহিত দিনগুলি তার বর্তমান জীবনের ক্ষেত্র হতে বিদায় নিল। তিনি 
যখন নিউ জানাঁর গভর্ণরের পদে নিযুক্ত, নিত্য নৃতন নৃতন সমস্তা এসে তার 
অবসর জীবনের উপর হানা দিতে লাগলো । গণন্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন সমূহ 
সম্বন্ধে তার মনোভাব, নৃতন নৃতন রাজনৈতিক চিহ্রাধার৷ সম্বন্ধে তার 
সহনশীলতা সর্বজনবিদিত ঘটনা। এ সম্পর্কে তাই যে সব চিঠিপত্র 
আনতে থাকে তার কাছে, তার স্তুপ জমে উঠতে লাগলো পর্বত প্রমাণ হয়ে। 
কেউ একজন তাকে প্রশ্ন করেন, বিপুল সংখ্যক এই সব চিঠি পত্রের জবাব 
দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় কেমন করে? উত্তরে সহান্যে তিনি বললেন, 
“নই আইরিশ ম্যানের গল্প শুনেছেন-যিনি কাটার পাহায্যে “ম্থপ খেতেন? 
একজন একট। চামচ দিতে গেলে, হাত দিয়ে নেটাকে একপাশে নরিয়ে দিয়ে 
তিনি বললেন, ঠিক আছে, কোন দরকার নেই। এতে আমার 
-লাভই হচ্ছে ।” 

' উড়ো! উইলসন যখন ধুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, তখন তার বয়স ছাগ্সাম় 
বনর। একজন ডেযোক্রাটদলীয় সদস্য নে উচ্চাসনে সমালীন হলেন 
বিশ বৎসর পরে। ভোটে তিনি জয়লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের 
উভয় পরিষদের উপরেই দলের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি তার নৃতন 
“ায়িত্ব ভার হাতে তুলে নিলেন বটে, কিন্তু বিজযোল্লাসের বশবর্তাঁ হয়ে নয়। 
তার উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, “মাজ বিজয়োৎসবের দিন নয় আজকের 
দিন আত্মোৎসর্গের ।” বিধি ও বিধানের ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক যে দীর্ঘ 
পরিকল্পনা তিনি প্রণয়ন করে রেখেছিলেন, তার ইচ্ছে ছিল, নিজের কার্ধ- 
কালের মধ্যেই তিনি তাকে বূপায়িত করবেন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে তিনি 


€&১ 


কোন দিনই ্ুস্থ ও সবল মানুষ ছিলেন না। তার উপরে আবার লোকে 
বলাবলি করতো, তিনি নাকি হোয়াইটহাউসে এসেছিলেন মাখাধরার 
ওষুধ এবং ইম্যাক পাম্প সঙ্গে নিয়ে। এই দিক থেকে বিচার করলে তিনি 
যে কার্যহুচী গ্রহণ করলেন ত1 নিঃসন্দেহে নিরতিশয় শ্রম সাধ্য । মোটের 
উপর, তাঁর পূর্ববর্তী বলিষ্দেহী প্রেসিডেন্টের তুলনায় তিনি হাস্যকর 
বৈপরীত্যই বহন করেন । 
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে গেলে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম 
হাওয়ার্ড ট্যাফট উইলসন দম্পতিকে হোয়াইটহাউসে স্বাগত অম্বধণনা 
জানালেন এবং জানাতে গিয়ে বললেন, “আন্ন্দনিকেতন এই গৃহ। আমি 
এ গৃহ আজ ছেড়ে যাচ্ছি আমেরিকার জনসাধারণের সর্ববাদী সম্মতিক্রমে।” 
সহাস্যে উচ্চারিত এই কথা কয়টির মধ্যে কোথাও তিক্ততার লেশ মাক, 
ছিল না। 
উইলসন ধাদের নিয়ে তার মস্ত্ীনভা গঠন করবেন, দায়িত্বভার কার্ধতঃ: 
গ্রহণ করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাদের নাম ঘোষণা করলেন না। জনরব এবং 
ংবাদপত্রসমূহ পরমানন্দে নিজেদের মন-গড়া মন্ত্রীসভা নিরে খেলা 
করতে লাগল । এ সম্পর্কে সরকারী ঘোষণ। প্রচারিত হলে দেখা গেল, গ্রোভার 
ক্লীভল্যাগুকে তিনি একদ! যে নীতির জন্য লম্বধ্না জানিয়েছিলেন, নিজের: 
মন্ত্রীনভা গঠনের বেলায় তিনি অবিকল সেই নীতিই অন্গলরণ করেছেন। 
উইলসনের উক্তি উদ্ধত করতে গেলে “গ্রোভার ক্লীভল্যাণ্ড বিশ্বাস করেন যে, 
সরকারী শাসনযক্ত্রে যখন জড়ত। ও ছুনাঁতি দেখা দের, তখন প্ররোজন হয় 
তার মধ্যে নৃতন শোণিত সঞ্চারিত করার? নৃতন শোণিত বলতে সেই সব 
স্বার্-লেশবিরহিত ব্যক্তিকে বোঝায়, দলীয় প্রভাব যাদের মনে কোন ছাপ 
ফেলে নি ।” একটি মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া এমন সব লোকদের নিয়ে তিনি 
তার মন্ত্রীসভা গঠন ক্রলেন জনসাধারণের নিকট ধার। সম্পূর্ণক্ূপে অপরিচিত | 


সেক্রেটারী অব ষ্টেট ০ উইলিয়াম জেনিংস ত্রায়1। 
সেক্রেটারী অব. ট্রেজারী '-* উইলিয়াম জি, ষ্যাকআড়ু ।. 
সেক্রেটারী অব. ওয়ার *** লিগুলে এম্‌, গ্যারিসন। 
আযাটণাঁ জেনারেল ** জে, সি, ম্যাকরেনল্ভন। 
'পোষ্টমাষ্টার জেনারেল '**  আযালবার্ট এস, বা্লেসন ॥ 
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খসেক্ষেটারী অব. দি স্তাভী '** জোসেফান ডেনিয়েলস । 
৫সক্রেটারী অব. দি ইন্টিরিয়ার »* ফ্রাঙ্কলিন কেঃ লেন । 


“সেক্রেটারী অব. এগ্রিকালচার ***. ভি, এফ, হাউসটন । 
সেক্রেটারী অব. কমার্স »* উলিয়াম সি, রেডফিল্ড । 
সেক্রেটারী অব্‌ লেবার *. ডব্লিউ বিএ উইলসন। 


মন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপার নিম্পন্ন হয়ে গেলে উদ্বোধন অনুষ্ঠানের ঠিক 
ুদিন পরে নিম্নলিখিত মর্মে এক বিবৃতি প্রচারিত হল; “প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত 
ছঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছেন যে, কোন পদপ্রার্থীর সঙ্গে তিনি হ্বয়ং 
সাক্ষাতকরতে অক্ষম । এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে তখনই প্রেসিভেপ্ট যখন 
কোন প্রার্থীকে সাক্ষাতের জন্ত আহ্বান জানাবেন ।, দুর্বহ দায়িত্বের যে 
বোঝ। প্রতিটি প্রেমিডেশ্টের স্বন্ধে চেপে এসেছে, অবশেষে এল তা গ্রহণ 
ও বহন করবার পাল।। ব্রাহ্বীয় অর্ণব-যান বন্দর ত্যাগের জন্য তখন ব্যস্ত 
হয়ে উঠেছে। 

যেযুক্তির ভিত্তির উপর নূতন শানন ব্য-স্থার প্রতিষ্ঠা, তা অকাট্য । 
চাকরীর জন্য হাজারে হাজারে যে সব আবেদন প্রধান কর্মকর্তার টেবিলে 
পুত্রীভূত হয়ে উঠেছে, তার প্রত্যেকটি পুঙ্থান্নপুখবূপে পরীক্ষা তার 
সাধ্যাতীত। পুরাতন প্রথ! অনুযায়ী নিতান্ত অযৌক্তিক ভাবে তার বেশীর 
ভাগ সময়ই ব্যয়িত হয়ে যায় দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে এবং তার ফলে 
সরকারী সেরেস্তার বৃহত্তর কর্তব্যগুলি অবহেলিত অবস্থায় পিছনে পড়ে 
থাকে । সে প্রথার পরিবর্তন প্রয়োজন । পরিবর্তনই বটে! পরিবর্তন ও 
পথ্সিবর্ধন এই ছুইটি কাজ উইলসন শাসনকালের মূলমন্ত্র হয়ে দাড়াল। 

উদ্বোধনী ভাষণে যে সব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, বড় বড় কথার 

ফুলঝুরির সাহায্যে অলীক স্বপ্র-রাজ্য রচনা করার উদ্দেশ্টে তা প্রদত্ত হয় নি। 
যে প্রতিশ্ররতি তিনি দিয়েছেন ত। পাপন করতেই হবে এবং তা করতে হবে 
আবিলম্বে। কংগ্রেসে ডেষোক্রাটিক দলের সংখ্যাগরীষ্ঠতার যে কিদাষ 
উইলসনের তা অজানা নেই। ছুইবৎসরের মধ্যেই অবস্থার পরিবর্তন 
খ্টতে পারে, এই ভেবে তিনি সত্বর কাজে নেমে পড়বার জন্ত প্রস্তুত হতে 
লাগলেন। 

এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে জাতীয় আইন সভার এক বিশেষ অধিবেশন 
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তিনি আহ্বান করলেন। সিনেট এবং হাউস উভয় সভার যৌথ অধিবেশন 
বসলো ৮ই এপ্রিল তারিখে । সেখানে এক নাটকীয় বিন্ময়কর ঘটন। তাদের 
জন্য প্রতীক্ষা করছিল । উড়ো উইলসন সেখানে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে ভাষণ দান, 
করলেন। ওয়াশিংটন এবং আযাভাম্স এই প্রথাই অন্থসরণ করে গেছেন ॥। 
আযডাম্সের আমল থেকে গত একশো! বার-বছর ধরে প্রেনিভেপ্ট বিধান- 
শাখার কাছে তার ভাষণ লিখিত আকারে পাঠিয়ে আসছেন এবং জনৈক; 
কেরাণী জনহীন সভা-কক্ষকে তা পড়ে শুনিয়েছেন একঘেয়ে ও একটানা 
স্থরে। তার পর সে ভাষণ মুত্রিত আকারে স্থান লাভ করেছে বিপুলকায় 
কংগ্রেসী রেকর্ডের পৃষ্ঠায় । শতায়ু: এই প্রথা জন্মলাভ করে সেই সুদূর 
অতীতকালে আমেরিকায় স্থগঠিত সরকারের যখন সবেমাত্র সব্রপাত। 
যুগজীর্ণ সে প্রথার পরিবর্তন সাধন নৃতন শাসনতন্ত্রের অন্ততম রুতিত্ব। 

উইলসনের এই অভিনব কলা-কৌশল বাঞ্ছিত ফললাভ করলে! । 
কংগ্রেসে তার ব্যক্তিগত উপস্থিতির দরুণ সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে। তার: 
বাণীর প্রতি এবং তার ফলে সে বাণী স্পষ্ট হয়ে জেগে উঠলে! সচেতন গণ- 
মনের সন্মুখে। বাণিজ্য শুক্ধ ছিল তার প্রতন্তাবিত সংস্কার সমূহের অন্যতম». 
তাই সে সমশ্তার আলোচন] তার ভাষণের বেশ কিছুটা স্থান অধিকার করে। 
আমধদানী শুন্বসংক্রান্ত প্রচলিত নীতি যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে নি তা 
ছিল সুস্পষ্ট । উইলসন সে নীতির সত্বর পরিবর্তন প্রস্তাব করলেন । 
প্রয়োজনীয় রাজস্ব আনবে নিম্নাভিমুখে পরিবতিত শুৎনীতি ও প্রবতিত. 
আয়কর হতে। 

মৌলিক চিন্তাধারা ও অফুরাণ প্রাণশক্তির অধিকারী যিনি, বাণিজ্য-শুন্ক 
সম্বন্ধে বাণী দান করেই পরিতুষ্ট থাক তার পক্ষে সম্ভব নয়। মে মাসে তিনি: 
এই মর্মে এক সাধারণ বিজ্ঞপ্তি গ্রচার করলেন যে, শুহ্বনীতির সময়োপযোগী, 
সংস্কার সংক্রান্ত বিল যাতে পাশ না হয় সেই . উদ্দেশ্টে জনসাধারণের অংশ 
বিশেষ সক্রিয় হয়ে উঠেছে । এই বিজ্ঞপ্তি জনসাধারণকে সজাগ করে: 
তুললে। এবং তার ফলে বাধাদানকারীরা দেখলেন, অতঃপর গ্রতিনিবুক্ত 
'হৃতরয়াই নিরাপূদ। উইলসন আগ্ারউভ-সাইমন্স .বাণিজ্য শুক. সংক্রান্ত, 
আইনে ম্বাক্ষর দান করলেন ওর! অক্টোবর তারিখে । বলা বাহুল্য, তিনি 
এব নীতি নিধপূরণ করেন, এই আইনের সর্ভাবলী: মূলতঃ. তারই অহুক্ধপ 1. 
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রাষ্ট্রের-লীর্স্থামীয় ব্যক্তি পুনরায় কংগ্রেসের সামনে এসে দাড়ালেন জু 
মাসে। এক্ষেন্জ্রে মুক্তানীতি সংক্রান্ত সংস্কার ছিল তার বক্তব্য বিষয়। 
বেসরকারী কর্তব্বাধীনে ব্যাঙ্ক পরিচাঁলনের ঘে পদ্ধতি প্রচপিত ছিল, তিনি 
তার বিরোধিতা করেন এবং তা করেন এই যুক্তিতে যে, বেসরকারী ব্যাঙ্ক 
সহ্‌হেক্ক উপযোগিতা সন্বদ্ষে সন্দেহের অবকাশ আছে; তাছাড়া, সমগ্র 
জাতির স্বার্থঃক্ষার পক্ষে তারা অক্ষম ও অকর্মণ্য; সর্বোপরি, যে শক্তি তারা? 
ংহত করে তুলছে ত' প্রায় একনায়কতন্ত্রী স্বৈরাচার স্থলভ | 
তার পরিঘর্তে তিনি এমন এক পরিকল্পন। প্রস্তাব করলেন, যা! জাতীর 
অর্থের চাহিদ। মেটাতে পারবে এবং তার ফলে জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হতে, 
পারবে সমধিক দক্ষতার সঙ্গে। সে পরিকল্পন। খণদা'নর ক্ষেত্রে এনে দেবে 
অধিকতর স্থিতি-স্থাপকতা। দেশের অর্থ-সম্পদ যাতে এই সব বেসরকারী 
ব্যাঙ্কে এসে পুঞ্জীভূত না হয় তার পথ বন্ধ করাই ছিল উইলসন-পরিকল্পনার 
মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সে পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারা হল এই যে, নব 
প্রবত্তিত প্রথার পরিচালন ভার ন্যস্ত থাকবে সরকারের হাতে । পরিকল্পনাটি 
যে কেবলমাত্র আকারেই বৈপ্রবিক তা নয়, প্রকারেও ঠিক তাই। কংগ্রেসের 
যেসব সদন্ত পরিকল্পনার কার্ধকারিত। সম্বন্ধে মনে মনে সন্দেহ পোষণ 
করতেন, একটু মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখবার পর তারাও বুঝতে 
পারলেন যে, প্রস্তাবিত ব্যাঞ্চ-প্রথ। তার ঘোষিত উদ্দেশ সাধন করতে 
সমর্থ হবে। 
প্রশ্তাবিত পরিকল্পনাকে সিনেটে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়) 
যে সব বড় বড় ব্যাক্ক-মালিক দেখলেন যে, এই ব্যবস্থার ফলে তাদের শক্তি 
সঙ্কুচিত হবে, সঙ্গত ভাবেই অবস্থার পরিবর্তন তারা চাইলেন না) কেবল 
তাই নয়, পরিকল্পনার বিরোধিতা করবার উদ্দেশে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল 
থেকে ছুটে এলে তারা সমবেত হতে ল!গলেন ওয়াশিংটনে। তাদের 
প্রভাবের ঢাপে প্রতিযোগিতার স্থারিত্বকাঁল বলে বরধিত হয়, কাজেই ২৩০শ. 
ডিসেম্বরের পুর্বে তারই নীতি ও কর্ষপন্ধতি সম্বলিত গ্লাস-ওয়েন ফেডায়েল। 
রিজার্ড আাক্টে পক্ষে প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর লাভ করা স্ব হয়ে উঠতো 
না। ফেডারেল জিজার্ত আ্যাক্ট উইলসন নিচ্জে প্রণয়ল লা করলেও, লিমেটাক়া 
গ্লাসের ধতে, “ফেডারেল রিজার্ড প্রথা প্রধর্তদের ক্ষেত্রে যে কো 
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জীবিত মান্থষের অবদান অপেক্ষা ওই একটি মান্থষের কৃতিত্ব অনেক বেশী 
কার্কর। তার অপরিসীম ধেধ্য, তার হৃত্ অন্তর, তার অপরাজেয় 
সাহসিকতা, এক কথায়, মানুষের সেবার জন্ত উড়ে! উইলসনের একাস্তিক 
আগ্রহ সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে পরাজিত করেঃ সব বাধা-বিষ্বকে করে বিদুরীত 
এবং পরিশেষে তারই ফলে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাক্কিং প্রথা ফেডারেল 
্যাটিউট গ্রন্থের অঙ্গীভূত হয় ।'» 

নিউ জাপার মত ওয়াশিংটনেও উইলনন কাজ করে চললেন নিজস্ব 
পদ্ধতি অনুযায়ী । কিন্ত অনন্যচিত্তে কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ সমন্া-সমূহের 
সমাধান ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করবার স্থষেগ তার হয়ে উঠলো না। মধ্য 
ও দক্ষিণআমেরিক1 উত্তর-আমেরিকার শক্তিশালী প্রজাতন্ত্রকে সন্দেহের 
চোখে দেখতে লাগলো, তাদের মনে আশঙ্কা জাগল, হয়তো তারা আক্রান্ত 
হবে, হয়তো ব] উত্তরের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হবে তাদের উপর। যেস্কিকো। 
জড়িয়ে পড়লে। পারিবারিক বিরোধের এক অস্বাভাবিক জটিলতার মধ্যে এবং 
সে অন্তদ্বন্দের প্রতিক্রিয়া এসে পৌছলে! লীম]ন্তের পরপার অবধি ৷ নান। 
কারণে ইউরোপের বিভিন্ন জাতিসমূহ আমেরিকার প্রতি ঠিক মৈত্রীভাব 
পোষণ করত না। 

এরপক্ষেত্রে আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি যদি নৃতন করে গড়ে তুলতে হয়, 
তা হলে কাজ আরম্ভ করতে হবে মহাদেশের ভেতর থেকেই, অর্থাৎ, যুক্ত- 
রাষ্ট্রের সঙ্গে মেস্কিকো» মধ্য ও উত্তর আমেরিকার যে সম্পর্ক বিদ্যমান তাকে 
সহজ ও সচ্ছন্দ করে তুলতে হবে। 

পানামা ক্যানাল আাক্টের সর্ত অন্থযায়ী যোজক পথে যাতায়াতকারী 
মাফিন জাহালগুলিকে শ্ুন্ক দিতে হত না1। উইলসনের মতে এই ব্যবস্থা 
“হে-পন্দফোট' চুক্তির বিরোধী এবং সেই কারণে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে চুক্তি 
বলবৎ থাকবে ততক্ষণ, গ্রেটবুটেনের সঙ্গে মনোমালিন্যের যুক্তিসঙ্গত হেতুও 
বিগ্কমান থাকবে--উইলপসন এ কথ! বিশ্বাস করতেন অন্তর দিয়ে। তিনি 
যথারীতি নিজের বিষয়টি উপস্থাপিত করলেন কংগ্রেসের সম্মুখে এবং যে 
অবিচার আইনটির মধ্যে নিহিত রয়েছে তার প্রত্যাহারের জন্ত দাবি 
জানালেন উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনের নিকটে । তার দাবির পক্ষে. 
জনমতের সমর্থন থাকায় কংগ্রেসে তন্দণ্ডে তার যৌক্তিকতা স্বীকৃত হল। 


রত 


দক্ষিণ আমেরিকা! সম্বন্ধে উইলসন যে নীতি নির্ধারণ করলেন, পারস্পরিক 
বন্ধুত্ব ও বিশ্বাসের উপর তার প্রতিষ্ঠা। পশ্চিম গোলার্ধের এই ছইটি মহাদেশ 
€কেউ কারও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না এবং তার। একে অপরের 
সঙ্গে সহযোগিতা করবে এই আদর্শের উপর ভিত্তি করে তার নীতি গড়ে 
ওঠে । ল্যাটিন-আমেরিকার প্রজাতন্ত্গুলি কিন্তু আমেরিকার এই 
নিঃম্বার্পরতার উপর আম্থা স্থাপন করতে পারছিল না। তৎসত্েও উইলসন 
তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগলেন যে, অতঃপর একফুট পরিমিত 
স্থানও জবরদখল করবার ইচ্ছে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের নেই। 

আলাবামার অন্তর্গত মোবাইলে এক ভাষণদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 
এম্বার্থের বাধন বিভিন্ন জাতিকে পরম্পরের সঙ্গে আবদ্ধ না করে, বরঞ্চ 
পরস্পর হতে তাদের বিচ্ছিন্নই করে। বন্ধুত্ব স্থাপিত হতে পারে কেবলমাত্র 
সাম্যের ভিত্তিতে ।” এরও দু'বছর পরে তিনি বলেন, “সমুক্রের এই পারে 
অবস্থিত শ্বাধীনতার পতাকাবাহী প্রতিটি দেশের সঙ্গে আমর] সখ্য স্থাপন 
করেছি স্ছচন! থেকেই এবং তার ফলে আমেরিক1 পরিণত হয়েছে ত্বাধীন ও 
মুক্তি-কামী জাতি এবং ব্যক্তিসমূহের নির্ভর যোগ্য আশ্রয় স্থলে ।” 

উইলসন সাধারণতঃ বিবেচ্য বিষয়গুলি নিরীক্ষণ করতেন যুক্তির এক উদার 
ভিতিভূমির উপর দাড়িয়ে। এ ভাবে এগোঁলে খুটি-নাটি অন্যান্ত বাস্তব 
বিষয়গুলি যথাসময়ে এসে তাদের যথাযোগ্য স্থান জুড়ে বসবে এই ছিল তার 
আন্তরিক বিশ্বাম। উইলসনের মহত্বের এই গোপন জাছুমন্ত্র অনেক সময়ে 
'লোকের দৃষ্টিতে দুর্বলতার্ধপে প্রতিভাত হত। কিন্তু তথাপি শ্বল্পপরিসরে 
কাজ তিনি কিছুতেই করে উঠতে পারতেন ন!। যে কোন পরিস্থিতিরই 
তিনি সম্মুখীন হোন ন। কেন, তার অন্তর্নিহিত বৃহত্তর দ্িকটাই তার দৃষ্টির 
সম্মুখে জেগে উঠত সর্বাগ্রে এবং তার অখণ্ড মনোযোগ একান্তভাবে নিবদ্ধ 
হুত তার উপর। 

মাফিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ আমেরিকার পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেতে 
সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো । তেমন করেই হোকঃ উভয়. দেশের 
অধ্যে শাস্তি, সদিচ্ছা! ও পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপন করতেই হুবে এ বিষয়ে 
উইলসনের সঙ্গে সকলেই অবশ্ত একমত। কিন্তু উইলসনের দৃষ্টি প্রসারিত 
'আরও দূর ভবিষ্যতের দিকে--যেখানে জেগে রয়েছে “অনাহত শাস্তি এবং 
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রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক লার্ধভৌমদ্ব' সম্পর্কে পারস্পরিক 
গ্রতিষ্রতির মধুর হুখে-ন্বপ্ন । সংক্ষেপে বলতে গেলে, গড়ে তুলতে হবে এর 
জাতিসঙ্ঘ এবং তার বাঁধনে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এমন ভাবে আবদ্ধ 
হবে ষে, স্পেনীয় বিজেতা ও ইংরেজ ওঁপনিবেশিকগণ তাদের গৌরবময় 
অভিযানে যাজ্রা করবার পর যে এঁক্য বন্ধনের আম্বাদ তারা কোনদিন 
পায় নি। উইলসন এই ধরণের একটি প্যান-আমেরিকান লীগ গঠনের কাজে 
আত্মনিয়োগ করলেন। এই মর্মে একটি চুক্তির খসড়াও রচনা করা হল, 
কিন্ত যে সব বিরাট পরিবর্তনের কথা এতে প্রস্তাব কর] হয়েছিল, সংশ্লিষ্ট 
সরকার সমুহ তা যেনে নিতে সম্মত হলেন না। 

ঘুমন্ত অশাস্তিকে জাগিয়ে তোলা মেক্সিকোর পক্ষে একজাতীয় ক্রীড়া 
কৌতুকে পরিণত হয়েছিল । নিক্ষল বিপ্লবের অন্গশীলন অশান্ত প্রজাতন্ত্রের 
অভ্যাসে দাড়িয়েছিল। সংগ্রাম ও স্বৈরাচারের এত্তহাবাহী এমন কিছু সংখ্যক 
অসহিষুণ লোক ছিল যার! মনে করতো, এই বিভেদের সুযোগ নিয়ে অবস্থা 
নিজের আয়তে ও নিয়ন্ত্রনাধীনে আনবার জন্ যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগী হওয়া উচিত। 

পার্খববতাঁ দেশে কি ঘটছে তার সঠিক বিবরণ অবগত হওয়! আমেরি- 
কানদের পক্ষে ছুঃসাধ্য। সীমান্ত পার হয়ে যে সব বিবরণ আসত সবই 
পরস্পর বিরোধী । প্রেসিডেপ্ট চান এমন সংবাদ য1 নির্ভরযোগ্য এবং প্রকৃত 
অবস্থার উপর আলোকপাত করতে সক্ষম । তথ্য ও তত্ব অন্সন্ধানের কাজে 
তাঁর পত্বী তার নিত্য সঙ্গিনী, কাজেই, মেক্সিকোর আভ্যন্তরীন অবস্থা ও 
ইতিহাস সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধান পরিচালনের কাজে তিনি ব্যাপৃত হলেন । 
বর্তমান পরিশ্থিতির সঙ্গে বিন্দুমাত্র সংশ্রব বহন করে এমন যা কিছু তিনি 
হাতের কাছে পান তাই পড়েন এবং তাকে থু পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত আকার দান 
করেন পরমদক্ষতা ও নিপুণতার সঙ্গে। ফলে, শ্রমসাধ্য সে গবেষণা কারে 
তঘামীকে যে সময়টা বায় করতে হত তা তিনি বাচাতে সমর্থ হন। 

ইতিহাস অধ্যয়ন করতে গিয়ে উইলসনপত্বী দেখতে পেলেন যে, ছোট 
ছোট টুক্রোতে খণ্ডিত মেক্সিকোর মালিকানা স্বত্ব খন ছিল জনসাধারণের' 
হাতে, তখনই গিয়েছে তার জীবনের ক্ষুবর্ণ যুগ । খণ্ডিত অংশগুলি যুক্ত হয়ে 
যখন একচেটিয়া জমিদারী ,গড়ে উঠলে। এবং তার ফলে সমগ্র উত্তর মেকি” 
কোঁর মালিকানা চলে গেল আধডজন লোকের হাতে, তার ছুর্দিন ঘনিয়ে, 
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এলো তখনই । কেন্দ্রীভূত মালিকানাতে মেক্সিকোর এই রূপান্তরের দরণই- 
বিপুল সংখ্যক লোকের মধো অসস্তোষ ও অস্থিরতা দেখা! দিল । শাসিত ও, 
শোধিতদের জন্য আন্তরিক সহানুভূতি বশে উই লসন মনে মনে এই আশা' 
পোষণ করতেন যে, এমন দিন একদা আসবে যখন পৃথিবীর সব দেশেই 
মুষ্টিমেয় শাসকগোষ্ঠীর ক্ষীণকণ্ঠ ডুবে যাবে জনসাধারণের মিলিত কষ্ঠম্বরের 
মধ্যে। জাতি বলতে বোঝায় জনসমহ্রিকে, সরকারকে নয়, কারণ, জাতীয় 
আদর্শ ও উচ্চাকাজক্ষার যে ব্যাখ্যা নরকারের মুখে প্রচারিত হয়ে থাকে তা 
অনেক সময় ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। পরবর্তীকালে আন্বর্জাতিক প্রশ্বসমূহ 
নিয়ে তিনি যখন আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, তার এই অভিমত ম্পষ্টতর আকার 
ধারণ করে তখনই | 

তাঁর এই মতবাদ মেক্সিকোর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি দেখতে 
পেলেন যে, টস্বরাচারী হুয়ের্তা ভার নিজের ইচ্ছা আরোপ করেছেন 
মেক্সিকোর জনসাধারণের উপর, কাজেই তকে স্বীকৃতি দেওয়া উইলসনের 
পক্ষে সম্ভব হল না। অপরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার এই নীতিকে তিনি 
অভিহিত করেন “সতর্ক প্রতীক্ষা" আখ্যায়। এই নীতির অন্থুরোধেই 
দক্ষিণের রাজ্যগুলির পরিচালনদায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করার প্রস্তাব তিনি কিছুতেই 
অন্থমোদন করতে পারেননি । তাঁর এই মনোভাব যেপ্রাচীন পন্থীদের 
কাছে ছুর্বোধ্য মনে হবে এ কথা তিনি জানতেন এবং তাদের পক্ষ থেকে প্রতি- 
বাদ যে উথিত হবে এ কথাও তার অজ্ঞাত ছিল না, তাই তিনি প্রতীক্ষা করতে 
লাগলেন অবিচল ধধর্ধ ও সহনশীলতার সঙ্গে। মেক্নিকোর জনসাধারণকে 
আস্মনিয়সত্রণের সুযোগ দিতেই হবে-এ অভিমতে তিনি অটল। 

১৯১৫ সালের ৮ই জান্য়ারী তারিখে জ্যাকসন দিবন উপলক্ষে ইতিয়ানা 
পোলিশে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন £ 

মাছষের স্বাধীনতাই একটিমাত্র বিষম যার স্ধদ্ধে আমার উৎসাহ 
অত্যধিক এবং সে উৎসাহ কোন মাত্রা মানে না । যেক্মিকোর ব্যাপারে 
আমাদের মনোভাব সম্বন্ধে ছু-চারটে কথা, আমি বলতে চাই। নিজেদের 
শাসন ব্যবন্থা কি প্রকারের হবে তা নির্ধারণ করযার অধিকার €ষ প্রতোক: 
জাতির আছে এই মৌলিক নীতিতে আমার জাস্থা অটল । মেক্সিকোর 
সাম্প্রতিক বিপ্লব এবং তার ফলে ভিয়াজ সরকারের পতমের খুর্ধ মুহুর্ত. পথ 
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এমকৃসিকোর শতকরা আশীজন লোকই জানতো না-কে তাদের শাসনকর্তা 
হবে এবং তাদের শাসন ব্যবস্থাই বা হবে কি প্রকারের। আমি সেই 
শতকরা আশীজন লোকের পক্ষে । তাদের কাজ-কর্ম তার! কি ভাবে চালাবে 
'তা দেখবার অধিকার আমার নেই এবং আপনাদেরও নেই । দেশটা! তাদের 
এবং ম্বাধীনত। যদি তার! পায়ই এবং ভগবান করুন তা৷ তার পাক, তা'হলে 
সে ম্বাধীনতাও হবে তাদের । আমি যতক্ষণ প্রেলিভেন্ট আছি এবং প্রেসি- 
ভেণ্টের প্রভাব প্রতিপত্তি যতক্ষণ আমার হাতে আছে, ততক্ষণ কেউ তাদের 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না । যে শক্তিমান জাতি বলতে পারে, “এই 
'দেশটাকে যদিও আমরা অনায়াসে দমিত করতে পারি, তবু আমরা এ কথা 
্বীকার করি যে, আমাদের নিজন্ব ব্যাপারে আমরা যতখানি ত্বাধীনতার 
'অধিকারী, তাদের ব্যাপারে ঠিক সেই পরিমাণ স্বান্ধীনতাই তাদের আছে,” 
আমি সেই জাতির লোক বলে গধিত। সত্যই যদি আমি শক্তিশালী হই, 
তা'হলে দুর্ধলকে গীড়ন করতে আমি স্বভাবতঃই লঙ্জ। বোধ করবো । 
এদিকে মেক্সিকোর ঝামেল। নিয়ে বিব্রত থাকলেও, প্রেসিডেন্ট তার 
'উদ্বোধনী ভাষণে যে পরিকল্পনার আভাস দেন তার বূপায়ণের কাজে হাত 
দিতে তিনি বিলম্ব করলেন না। মুদ্রানীতি এবং শুদ্ধনীতির সংস্কার তো 
নিষ্পন্ন হয়েই আছে। এখন জরুরী সমন্তা বলতে রইলো শ্রমিক সমন্তা এবং 
ট্রাষ্ট সমূহের ক্রমবর্ধমান বিভীষিকা । রুজভেপ্ট বৃহদাকার বণিক সঙ্ঘগুলির 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন, উইলসন চেষ্টা করতে লাগলেন, তাদেরকে 
সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনবার ভিত্তি রচনার কাজটা শেষ করতে । 
ক্লেটন আাি ট্রাষ্ট আাক্ট” সেই চেষ্টারই স্ব পরিণতি । ট্রাই সমূহের নিয়ন্ত্রণ 
হক্রান্ত কার্ধকরী ব্যবস্থা এবং শ্রমিকদের স্থার্থ সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় বিবিধ 
বিধি-বিধান এই আ্যাক্টের অঙ্গীভূত। এই অআ্যাক্ট প্রবর্তনের ফলে ধর্মঘট ও 
বয়কট আন্দোলন অং বে-আইনী বলে বিবেচিত হল না, অথচ বে-আইনী 
বলে ঘোষিত হল মেই আদেশ, যার বলে শ্রমিকদের কিছু করতে বা না 
করতে বাধ্য করা যায়; ট্রাষ্ট সমূহের উপরে পর্বেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যে সব 
বিধি-নিষেধ আরোপিত হল, শ্রমিকদের বেলায় তার কোন বাধ্য-বাধকতা 
রইল না। দুরপ্রসারী এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবতিত হল 
ফেডারেল ট্রেক মিশন আ্যাক্ট। 


এগ 


, পরবর্তা কালে রেলওয়ে ধর্মঘটের আশঙ্কা দেখা দিলে 'আযডামসন ল" 
নামে আর একটি আইন শ্রমিক আইনের অঙ্গীভূত হয়। এই আইনের 
বলে শ্রযষের সময় ধার্য হয় দিনে আট ঘণ্টা । সমাজতন্ত্রের পরীক্ষ1 ও নিরীক্ষণ 
মূলক ব্যবস্থ! হিসাবে গভর্নমেন্ট চেষ্টা করলেন নিজন্ব একটা বাণিজ্য নৌবহর" 
গড়ে তুলতে । ছুর্ভাগ্যক্রমে ছুঃসাহসিক সে পরীক্ষার ফল হুল: 
অত্যন্ত শোচনীয় । 

এই সব গুরগল্ভীর ঘটনাকে লঘু করে তোলবার জন্য মাঝে মাঝে রঙ্গ- 
রসিকতার অভিনয় যে না হত তা! নয়। উইলসনের স্কচ-আইরিশ বংশের, 
এঁতিহ্‌ এই সব রসিকতার খোরাক যুগিরে জীবনকে হাস্য-মুখর করে তুলত-& 
তিনি যখন অফিসে বসে চিঠিপত্র লেখা, বক্তৃতা তৈরী, পরিকল্পনা ছকা এবং 
আইন প্রণয়নের কাজে ব্যাপৃত থাকতেন, ওয়াশিংটন তখন তাকে লক্ষ্য 
করতে? প্রদর্শনীয় এক বিচিত্র জীবরূপে। তার €দনন্দিন কাজ-কর্ম সম্বন্ধে 
গড়ে তুলত নান] রকমের কাহিনী । রাজধানীর অবসর বিনোদনের এই 
গৎ্নুক্য প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি এড়ায় নি। প্রেস ক্লাবে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি, 
একদা এইরূপ মন্তব্য করেন যে, জনসাধারণ কেন যেতার সম্বন্ধে এত 
কৌতুহলী সে কথা তিনি বুঝে উঠতেই পারেন ন|। প্রেসিডেন্ট তো কোন 
একজন ব্যক্তি বিশেষ নন, তিনি একজন কর্মচারীমাত্র । কাজেই যে মুহূর্তে 
তার কাজ শেষ হয়ে গেল, তখন তিনি আর প্রেসিভে্ট নন, তখন তিনি 
উড়ো উইলসন। কিন্তু জনসাধারণ তাকে উড়ো! উইলসন” কিছুতেই 
হতে দেবে না। 
_. পুলকিত শ্রোতাদের সম্বোধন করে সহাস্যে তিনি বললেন, নিজের এত 
বিভিন্ন রকমের ছবি তিনি দেখেছেন, নিজের সম্বন্ধে এত বিচিত্র ধরণের 
কাহিনী তিনি শুনছেন যে £ 

মাঝে মাঝে জনসাধারণের দিকে অর্থপূর্ণ কটাক্ষপাত নাকরে আমি 
থাকতে পারি না। সে কটাক্ষের ইঙ্গিত হল এই যে, “তামর] এই সব 
কাগণ্ড-কারখান: যা কিছু দেখছে! তার পিছনে কিন্ত আমি আছি, কখনও 
কখনও এমন আনন্দময় মুহূর্ত আমার জীবনে আসে যখন আমি ভূলে যাই যে, 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের আমি প্রেসিভেপ্ট । চমকপ্রদ গোয়েন্দা গল্প আমার মনে 
সে সাময়িক বিশ্বৃতি ঘটায় । কাল্পনিক এক অপরাধীর পিছনে আমি রুদ্বশ্বাসে 
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ছুটে চলি অন্ত কোন এক মহাদেশে । এ মহাদেশের নিডভৃততম প্রান্ত 
পর্যন্ত আমার চেনা বলে এখানে অপরাধীর অন্গধাবন করতে আমার ভালো 
লাগেনা। এখানকার ডাকঘর ও অন্তান্ট যে সব বস্ত অন্তরের স্ুপ্ণ-স্বৃতি 
জাগিয়ে তোলে, সে সব ঢাকা পড়ে গেছে চিন্তার পাণ্ুর এক 
আচ্ছাদনের তলে। 

কর্মজীবনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে হয়তো একদিন ওয়াশিংটন দেখতে 
আনবো । কিন্তু যতদিন তা না হয়, ততদিন আমি জাতীয় 
মিউজিয়াম, মনুষেণ্ট, স্মিষমোনিয়ান ইনাষ্টিটিউশ্তান অথবা কংগ্রেস লাইব্রেরীর 
পর্ধায়তৃক্ত বস্ত। এখানে প্রেসিডেন্টও এক দর্শনীয় বস্ত। আমি অবশ্ট সময়- 
বিশেষে অন্য চেহারা ধারণ করতে যে না পারি তা! নয় এবং যখন ত! করি, 
তখন বাইরের চেহার1 দেখে লোকে টেরই পায় না যে, ভেতরে কি চলছে। 
তবু মাঝে মাঝে মনে হয়” আয়নার সামনে দাড়িয়ে সেই কলা-কৌশল 
অভ্যাস করি যার সাহায্যে চেহারাটাকে ঠিক মন্ুমেণ্টের মত করে তুলতে 
পারবে! । যুক্তরাষ্ট্রের সমুদায় জনসংখ্যার সঙ্গে করমর্দন করা অপেক্ষ1! জাতীয় 
প্রদর্শনীর দর্শনীয় সামগ্রী সেজে বসে থাকা অবশ্ত অনেক সহজ । 

যে উইলনন নম্বন্ধে এতো বিচিত্র কথা ও কৌত্থৃকপ্রদ কাহিনী প্রচারিত, 
তার অনাচ্ছাদিত ও অকৃত্রম চেহারা এই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেহরক্ষীর সঙ্গে 
প্রেসিডেন্টের অশ্থারোহণের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য । ছুজনায় ঘোড়ায় চেপে 
যেতে যেতে প্রেসিডেন্ট এক নময়ে একটু পিছিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পরে 
আবার দেহরক্ষীর কাছ!কাছি এপে গম্ভীরভাবে বললেন, পিছনে ওই যে 
ছেলেটাকে দেখছে।_-ও আমাকে মুখ ভেঙচাচ্ছিলো। 

মিঃ পেলিডেন্ট, ওর সঙ্গে কথা কইবো না! কি? 

আরে না না, আমিও ওকে উল্টে ভেওচে দিয়েছি। 

উইলসন পরিবারের বন্ধস্থানীয় জনৈক ব্যক্তির কাছ থেকে শোনা 
"আর একটি ঘটন1; উইলসন-ছুহিতা৷ মার্গারেট একদিন নিউইয়র্ক থেকে 
ওয়াশিংটন যাবেন। যাত্রার পুবে টেলিগ্রাম করে তিনি পিতাকে জানালেন 
.ষে, ট্রেণের দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি থাকবেন । এনপ ক্ষেত্রে প্রায়শঃই রহম্তজনক 
যেরকম ঘটনা ঘটে থাকেঃ এ স্থলেও তাই ঘটলে; প্রেরিত হবার পথে 
তারখার্ত! বিকৃতি লাভ করলো বিশ্রীভাবে। পরের দিন সকালে প্রাতর়াশের 
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লময়ে উইলসন কন্যাকে সঙ্গোধন করে বললেন, “মার্গারেট, কাল তোমার 
টেলিগ্রাম পেয়ে রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিলাম । টেলিগ্রামে ছিল, তুমি 
নাকি ওয়াশিংটনে আলছ দ্বিখপ্তিত অবস্থায় ।” 
তাঁর পরিজনবর্গ যখন কোথাও যেতেন, আর সব ছা-পোষ। মাছষের 
অতো তিনিও ষ্রেশনে যেতেন তাদের বিদায় অভিনন্দন জানাবার জন্ত। 
কিন্তু রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ধাদের দৃষ্টিতে কলের পুতুল মাত্র, তিনি যে 
তারের টানে চলবেন-ফিরবেন তার সক্ষে জীবন্ত মান্থষের কোন সংশ্রব 
থাকবে না, ধাদের ধারণ! অনুযায়ী প্রেলিভেপ্ট হবেন দেহহীন, ভাবাবেগহীন 
জড়পিগ্ড বিশেষ, প্রেসিডেণ্টের এই আচরণ তাঁদের সমালোচনার বিষয়বস্তু 
হয়ে দাড়ালো । 
বোষ্টনের জনৈকা মহিল! অন্থযোগ করলেনঃ “পত্রী এবং কন্তারা যখনই 
কোথাও যান, প্রেসিডেন্ট তখনই গ্রেখনে যান তাদের বিদায় দিতে--এ একটা 
অত্যন্ত অশোভন ব্যপার ।, 
নিয়লিখিত পাঁচ লাইনের কবিতাটির রচয়িতা হিসাবে তার খ্যাতি 
আছে। ক্ষেত্র বিশেষে কবিতাটি তিনি আবৃত্তি করতেন £ 
তারকার মত স্থন্দর আমি নই 
আমার চেয়ে আরও হ্থন্দর মানুষ অনেক আছে; 
আমার মুখের কথ] বলছো? ওট। আমি গ্রাহৃই করি না, 
কারণ, আমি আছি মুখের পিছনে, 
তার প্রথম ধাক্কা! লাগবে তাদের গায়ে 
যারা আছে সামনে দাড়িয়ে। 
কিন্ত কলের পুতুল সেজে বসে থাকতে উইলসন সম্মত নন। জীবনের 
আনন্দময় দিনগুলি তিনি যাপন করেছেন পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেই । 
কর্মবিরত সে বিশ্রামকালীন আনন্দের বিনিময়ে হোয়াইটহাউসকে রাজ- 
৫নতিক ক্লাবে পরিণত্ত করার অনিশ্চিত আনন্দ বরণ করে নিতে তিনি 
প্রস্তুত নন। রাজনীতিকর। বলতেন, অত্যন্ত অমিশুক ও বড়লোক. ঘোষ! । 
তাদের নালিশ ছিল এই যে, প্রেসিডেন্ট সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে 
মেলামেশা করতে নারাজ । এই সব মন্তব্যের জবাবে গ্রেনিভেন্ট কিন্ত 
একটি কথ/ও বলতেন ন।। রাজনীতিকদের এড়িয়ে চলার উদ্গেস্ তার আদে 


৬ও 


ছিল না । তবে কি না, তিনি মনে করতেন, কাজের যে অত্যধিক চাপ তাক 
পদাধিকারের পক্ষে অপরিহার্য, তার গুরুভার যদি লাঘব করতে হয়, তা'হলে 
তার পক্ষে প্রয়োজন বিশ্রামের ও অবসর বিনোদনের । 

এই উদ্দেশ্ত সাধনের পক্ষে আহারের সময়ই ছিল উইলসনের পক্ষে 
প্রকষ্ইতম স্থযোগ। এই সময়ে রাজনীতি অথবা! হাট-বাজারের প্রসঙ্গ 
উত্থাপন একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। তার পরিবর্তে আলাপ-আলোচনাঁকে 
আপন মনে ভেসে চলতে দেওয়া হত কখনও সাহিত্য, কখনও সঙ্গীত, কখনও 
শিল্প অথবা অন্য কখনও বা তার প্রিয় বিভিন্ন বিষয় সমূহের মধ্যে যে কোন 
একটির দিকে | 

একদিন তিনি মধ্যাহ্ন ভোজনে বসেছেন, আনন্দ উছলে পড়ছে তার 
চোখ-মুখ দিয়ে। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, “অত্যন্ত ফুত্তিবাজ একজন 
পশ্চিমদেশীয় লোকের নঙ্গে বাক্যালাপ হল।” অতঃপর তিনি লেগে পড়লেন 
লোকটির বর্ণন! দিতে এবং তা দিতে গিয়ে তিনি বিশেষভাবে জোর দিলেন 
তার সেই মন-খোল! ব্যবহারের উপর ফেট! তার এমন একট। চারিক্রিক 
বৈশিষ্ট্য উইলসন য। ভালোবাসতেন অথচ যার সঙ্গে তার সাক্ষাত ঘটত 
কচিৎ কখন৪। তার কারণ, ধারা তার সঙ্গে দেখ! করতে আসতেন, তারা 
নিজেদের আবৃত করে রাখতেন এমন একট। ছদ্ম আবরণের আড়ালে ঘা 
ভেদ করে তাদের প্রকৃত শ্বরূপ বেরিয়ে আসবার পথ পেত না। যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মন খুলে কথ! কয় এমন নাধ্য ক।র? 

কিন্ত তরুণ এই আগন্তকটি ভিন্ন চরিত্রের লোক। প্রেনিডেপ্ট-স্থলভ 
পর্মধাদার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া দূরে থাক, তিনি.সোজ1 এগিরে এলেন এবং 
একটানে উইলসনের গলার টাইট খুলে নিষ্ে তার প্রশংসার পঞ্চ মুখ হয়ে 
উঠলেন। তারপর নিজের টাইটা খুলে ছুজনায় অত্যন্ত গুরু-গন্ভীর ভাবে 
নিজেদের টাই ছুটোর গুণাগুণ সম্বন্ধে তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত 
হলেন। এই ধরণের ঘটনাই উইলসনকে আনন্দদান করত । 

ক্রমেই তাঁর এই অভিজ্ঞতা বাড়তে লাগলো যে, গড়পড়তা লোকের 
জীবনে যে আনন্দ প্রেসিডেন্টের পক্ষে তা প্রাপ্য নয়। প্রগাঢ় বন্ধুত্ব, 
অন্তরঙ্গত।, নির্দায় স্বাধীনতা এবং সামাজিক আচার পদ্ধতি তার জন্য নয় । 
উইলমনের অক্লান্ত বন্ধু কর্ণেল হাউন হোয়াইটহাউসে প্রায়ই আসতেন। 
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সেখানে একদিন সন্ধ্যাবেলায় গৃহন্বামীর সঙ্গে জার ষে কথোপকথন হয় তা 
ভাক্গেরীতে তিনি লিপিবদ্ধ করেন। তিনি প্রেসিভে্টকে সেদিন বলেন 
যে, বিশ্রাম গ্রহণ করা তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ৷ উত্তরে প্রেসিডেণ্ট 
বলেনঃ তিনি বুঝতে পারছেন যে, লোকে তাকে হত্যা ন! করে ছাড়বে না। 
তিনি সবিস্তারে বিবৃত করেন তার নিঃসঙ্গ-জীবনের দুঃখ-ছুর্ভোগময় কাহিনী । 
এই নিঃসঙ্গতার পীড়ন তিনি মর্ষে মনে অনুভব করতেন । একদিন মধ্যাহ 
ভোজনের সময়ে একটি লিখিত ভাষণ পকেট থেকে বের করে তিনি পড়ে 
শোনাতে লাগলেন | লিঙ্কনের জন্মস্থানে পড়বার উদ্দেশ্টে ভাষণটি লেখা হয় £ 
কি ব্ষটির, কি সমষ্টির, কি নিজের, কি অপরের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার ধার 
হাতে, বিবেকের নির্দেশক্রমে তাকে এমন এক নিদারুণ নিঃসঙ্গতা বহন 
করতে হয়, যা! পবিক্তর অথচ পীড়াদয়ক। সে নিঃনক্ষতা ভঙ্গ করবার অধিকার 
কারও নেই । কারও নাধ্য নেই যে, সত্যের অনুনদ্ধিৎস্থকে তার অভিযানে 
সহায়তা করে ৷ 
তার পাঠ শেষ হয়ে যাবার পর সমস্ত যায়গাটা দীর্ঘস্থায়ী নীরবতায় থম্‌ থম্‌ 
করতে লাগল । কিছুক্ষণ পরে মৌনতা ভঙ্গ করলেন তার কন্যা মার্গারেট । 
মার্গারেট জানতে চাইলেন, তার পিতা লিঙ্কনের ধনের কথা জানতে পারলেন 
কেমন করে? জবাবে পিতা বললেন, “জানতে পারলাম সম্ভবতঃ এই কারণে 
যে, জন-নায়ক মান্ত্রেরই জীবনে যে নিঃসঙ্গতার নিতান্ত প্রয়োজন তার সঙ্গে 
আমার পরিচয় আছে ।” 
এই সময়ে উইলসনের জীবনে আর এক নৃতন ধরণের নিঃসঙ্গতা নেমে 
আসে, সে নিঃসঙ্গতা যেমন শোকাবহ, তেমনি মর্মাস্তিক। তার পত্বী 
পরলোক গমন করেন ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে। মৃত্যু যতই নিকটবর্তী 
হয়ে আসে, তার মন ততই চিস্তাকুল হয়ে ওঠে স্বামীর কথা! ভেবে। “শপথ 
করুন, আমি চলে গেলে আপনি উদ্বোর উপরে লক্ষ্য রাখবেন” গৃহ 
চিকিৎসকের কাছে তাঁর জীবনের এই শেষ কথা। রোমের সেই ছোট্ট 
গীর্জায় এলেন আাকৃসনের সঙ্গে তার সেই প্রথম সাক্ষাত। মনে হয়, সে 
যেন জন্মান্তরের কথা। প্রিয়তম! পত্রীর মৃত্যুতে শোকে তিনি মুহমান হয়ে 
পড়লেন। অতি অল্প সংখ্যক দাম্পত্যজীবনই এমন মধুময় হয়, আত্মার সঙ্গে 
আত্মার এমন একান্ত মিলন কদাচিৎ ঘটে। কয়েক মাস ধরে শোকভার 
৬৫ 
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প্রেসিডেশ্টের পক্ষে এমন ছুর্বহ হয়ে ওঠে যে, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-ত্বজনের 
কাছে তাঁ শঙ্কার হেতু হয়ে দাড়ায়। তার! তাঁকে অন্থরোধ করতে 
লাগলেন, নির্জনতা ও নিঃসঙ্গত। থেকে বেরিয়ে আবাঘ লোকজনের মাঝখানে 
এসে দাড়াতে । অবশেষে তার শুভার্থীর শুনে স্থখী হলেন যে, তার জীবন- 
ইতিহাসের এক নৃতন অধ্যায় রচিত হতে চলেছে। মিসেস্‌ এডিথ বোলিং 
গল্টের সঙ্গে তার বিবাহ হয় ১৯১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে । মিসেস্‌ গণ্ট 
তারই মত ভাজিনিয়ার অধিবাসী । তিনি সেই পোকাহোন্টাস বংশের 
মেয়ে, গোড়ার দিকে আমেয্সিকাকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে বংশ এক বিশিষ্ট 
ভূমিকা অভিনয় 'করে। 

১৯১২ সালে ডেযোক্রাটিকদলের হাতে শাসন ক্ষমতা আসার পর থেকে 
প্রেসিডেন্টের কার্ধকালের মেয়াদের প্রশ্ন নিয়ে আন্দোলন চলে আসছিল। 
অনেকের মতে, মেয়াদ হবে ছয় বছর এবং তার পরে তিনি আর পুনঃ 
নির্বাচনের জন্য প্রার্থা হতে পারবেন না। এ সম্পর্কে উইলসনের নিজস্ব 
ঘোষণ নিম্নলিখিত রূপ £ 

যে প্রেনিভেণ্ট জনসাধারণের সত্যকার মুখপাত্র নন এবং যিনি নেতৃত্ব 
কয়েন ন! পরন্ধ জননাধারণের স্বন্ধে ধাকে আরোপ করে দেওয়া! হয়, 
তার কার্যকালের চার বছর মেয়াদ অত্যন্ত দীর্ঘ। কিন্তু যে প্রেসিভেপ্ট এমন 
এক বিরাট সংস্কার নাধনের কাজে ব্যাপৃত যে, তা লম্পন্ন করবার মত লময় 
তিনি পেয়ে উঠছেন না, তার পক্ষে এ মেয়াদ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । 

গত চার বছরে উইলসন অবশ্ত করেছেন অনেক কিছু, কিন্ত তবু আরও 
বহু কিছু করতে বাকী রয়ে গেছে । কর্ণেল হাউস এ সম্পর্কে আমবাসাডার 
পেজ কে লেখেন £ ্‌ 

লিঙ্কনের পর আর অন্য কোন গ্রেসিডেন্টই দায়িত্বের এমন গুরুভার বহন 
করেন নি। আমার বিশ্বাস, আমেরিকার সর্বশেষ্ঠ প্রেসিডেন্ট রূপে না হলেও. 
শ্রেষ্ঠ প্রেসিডেপ্টদের মধ্যে অন্যতম রূপে ইনি ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। 

১৯১৬ সালে অনুষ্ঠিত ডেমোক্রাটিকু সশ্মেলনে কর্ণেলের এই মতই হ্বীুত. 
হয়েছিল। সেপ্টলুইতে অনুষ্ঠিত সে অধিবেশনে বিপুল সন্বর্ষনা সহকারে 
তিনি পুননির্বাচিত হন ১৬ই জুন তারিখে 





ভহম্ন 
উভঘ্ লঙ্কটেব্র মাঝখানে 


১৯১৪ সাল। গ্রীমকাল-স্থলভ জড়তা তখন সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ধরেছে। 
গ্রীষ্মকালীন ছুটির জন্ ছেটে এবং ফেডারেল উভয় বিধান সভাই বন্ধ, এমন কি, 
রাজনীতিকরা পর্যন্ত কর্মচাঞ্চল্য হতে বিরত হয়েছেন। যে সব খুন এবং 
কেলেঙ্কারীর ঘটন! বিশ্বতশ্চক্ষ সাংবাদিকদের জালে ধরা পড়ে গেছে, 
সংবাদপত্র পাঠকদের একমাত্র উপজীব্য হয়ে উঠেছে সেইগুলি। ২৮শে 
জুন তারিখে এক হত্যাকাণ্ড ঘটে, নৃতনত্বের দিক থেকে যার বিবরণ পাঠ- 
যোগ্য! অস্ট্রীয়ার আর্কডিউক ফাডিনাণ্ড এবং তার পত্বী সাবিয়ায় নিহত 
হয়েছেন। 

এর আগে আর্কডিউক ফাভিনাণ্ডের নাম কি কেউ কোন দিন শুনেছে? 
অন্ততঃ যুক্তরাষ্ট্রে কেউ কোন দিন তার নাম কাণেও শোনেনি । কাজেই 
এই ঘটনার এক মাস পরে অস্তীয়া যখন হত্যাকাণ্ডের শান্তিঘূলক ব্যবস্থা 
হিসাবে সাধিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ| করল, লোকে তখন বিস্মিত ন! হয়ে 
পারল না। এরপর থেকে একের পর এক ঘটনাগুলি ষে ভাবে ঘটে চলল 
স্কা বিস্ময়কর ও বিভ্রাস্তিজনক | পৃথিবীর শান্ত ও শ্বচ্ছ পরিবেশ সহলা 
হয়ে উঠল আরক্তিম । 


৬৭ 


রুশ সরকার টৈন্য সমাবেশের আদেশ দিলেন ৩০ শে জুলাই তারিখে । 
পয়লা! আগষ্ট জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ1 করল, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘেধিত হল তার ছু'দিন পরে এবং বৃটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করল তার পরের দিন। একজন অখ্যাত ও অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃত্যুকে উপলক্ষ্য 
করে সমগ্র ইউরোপ হয়ে উঠল উন্মাদ । বেলজিয়ামকে আক্রান্ত হতে দেখে 
সমগ্র বিশ্ব সভয়ে শিউরে উঠল, বিশ্বশান্তি আলোড়িত হয়ে উঠল যুদ্ধের 
উন্মত্ত তাগুবে। সার! বিশ্বটা মনে হল যুদ্ধমান জাতিসমূৃহের সৈন্য 
শিবিরে পরিণত্ত হয়েছে। পরিণামে যাই ঘটুক না কেন, তার! 
যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হয়েই ছিল এবং প্রতীক্ষা করছিল এই 
ক্ষণটির জন্য । 

বিদ্যুতের গতিবেগ সম্পন্ন যে রূপান্তর ইউরোপের একট! বিশাল অংশকে 
বিপর্দের আবর্তে নিক্ষেপ করতে উগ্ভত, বিভিন্ন দিক থেকে প্রচারিত 
পরস্পর বিরোধী সব সংবাদের চাপে পড়ে তার হেতুট1 গোড়ার দিকে কিছুটা 
আবছা ও অস্পষ্ট হয়ে ওঠে । আজ যে তথ্যকে মনে হচ্ছে নির্ভরযোগ্য ও 
চাঞ্চলাকর, কাল তা নবতর তথ্য ও তত্বের প্লাবন মুখে কোন বিস্ৃতির 
অতলে তলিয়ে যাচ্ছে । যা ঘটছে এবং যে কারণে তা ঘটছে তার একট! 
ক্স্থ হিসাব-নিকাশ অসম্ভব হয়ে উঠেছিল এই কারণে যে, সঠিক বিচার 
বিশ্লেষণের জন্য যে শান্ত নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধি প্রয়োজন, তা! নিঃশেষে 
সমাহিত হয়ে গিয়েছিল জাতিগত বিদ্বেষ ও বিরুদ্ধতার পাষাণ স্ুপতলে। 
বিদ্বেষ ও ক্ষিপ্ত কর্মচাঞ্চল্য যুদ্ধ থেকেই জন্মলাভ করে এবং আসল 
সমস্তাকে আচ্ছন্ ও আড়াল করে দেয় যুদ্ধজাত প্রচার কার্য। যুদ্ধোমত 
পরিবেশের মধ্যে সত্যের সাক্ষাত লাভ দুর্লভ । ্‌ 

অস্ত্রীয়ার আর্কভিউকের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেবার উদ্দেস্তেই যে 
এই সব ঘটন। ঘটে চলেছে এমন কথা মনে করবার কোন হেতু ছিল না । 
বরঞ্চ শক্তির ভারসাম্য রক্ষার জন্যই পুরাতন যুদ্ধ বিগ্রহের এই পুনরাবৃত্তি, 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের প্রাচীন বিধি-ব্যবস্থা তার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি লাভ 
করছিল। 

যুযুধান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে এক পক্ষে দাড়ায় ইংলও, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং 
পরে ইতালি এবং অন্তপক্ষে স্থানলাভ করেছে জার্মানী ও অস্ীয়া, হাঙ্গেরী ! 


৬৮ 


বিক্ষুন্ধ বলক।ন রাজ্যগুলি উভদ্ন পক্ষের সীমান্ত-রেখার উপরে দোলায়যান। 
গোপন কুটনীতির বেড়াজালে তারা এমন অসহায় ভাবে আবক 
যে, তাদের যে কোন একটিকে স্পর্শ করবামাত্র সমগ্র €সীধটি সমূলে 
ভেঙ্গে পড়বে । 

ইউরোপের ঘটনাবল্লী নিরীক্ষণ করে যুক্তরাষ্ট্রের মনে প্রথমে জেগেছিল 
বিশ্ময়। কিস্তু বেলজিয়ামকে বলি প্রদত্ত হতে দেখে বিস্ময় রূপাস্তরীত হল 
বিক্ষোভে । তবু এ সব ব্যাপারে আমেরিকার সক্রিয় কোন অংশ ছিল না। 
প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে এখনও পর্যন্ত আমেরিকা বিচ্ছিন্ন জীবন 
যাপন করে এসেছে, কাজেই ইউরোপের গোলযোগের আ্বাচ কোন দিন 
তার গাত্রম্পর্শ করেনি। বৈদেশিক নংঘর্ষে লিপ্ত হবার দার থেকে তাকে 
রক্ষা করে এসেছে তার ভৌগোলিক দরন্থ। 

১৮ই আগষ্ট তারিখে প্রেনিডেট উইলনন আমেরিকার জনসাধারণকে 
সতর্ক করে দেবার উদ্দেশ্টে নিরলিখিত ঘোষণ! বাণী প্রচার করলেন £ 

মান্ধষের প্রাণ নিয়ে যে হানাহানি সুরু হয়েছে, মাফিন যুক্তরাষ্ট্রকে সে 
সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকতে হবে । সে নিরপেক্ষতা আমাদের রক্ষ। করে চলতে 
হবে কথায় এবং কাজে । আধাদের যে কোন ভাবাবেগ অথবা কাধকলাপ 
যে কোন দেশের প্রতি পক্ষপাতিত্ব রূপে ব্যাখ্যাঁত হতে পারে, তাকে আনতে 
হবে কঠোর নিয়ন্ত্রণের অধীনে। 

যুক্তরাষ্ট্রের যে কয়জন ব্যক্তি বিশ্ব-যুদ্ধের বার্ত। শুনে বিন্ময়-বিমুঢ় হয়ে 
যান নি, প্রেসিডেট তাদের মধ্যে অন্যতম । ইউরোপীয় জনতার যুদ্ধবাদী 
অংশের মধ্যে যে অশান্ত আলোড়ন চলছিল, তার আওয়াজ প্রেনিভেণ্টের 
কাণে এসে পৌছেছে অনেক আগেই । উইলসনের মতে, বিশ্ব-বিরোধের 
ক্ষেত্রে মধ্যস্থের ভূমিকা! অভিনয় করাই হবে আমেরিকার কাজ। তার সেই 
ধারণার সত্যতা পরীক্ষার সময় সমূপস্থিত। ১৯১৪ সালের বসম্তকালের 
গোড়ার দিকে বিশ্বের ঘটনা-শ্োত যখন বয়ে চলেছে নিম্তরক্গ আোতে, 
প্রেসিডেন্ট তখন কর্ণেল হাউলকে ইউরোপে প্রেরণ করেন সরকারীভাবে 
নয় । তীর ব্যক্তিগত দূত ও প্রতিনিধিকপে। ইউরোপের অশান্ত 
জাতিসমূহের উদ্দেগ্ডে তিনি জপন করেন অস্ত্র হাসের জন্য সনির্বন্ধ অন্গরোধ । 
কিন্তু ভার দূত ইউরোপ থেকে যে বার্তা বহন করে আনেন তা 

উট 


আদৌ আশাপ্রদ নয়। কর্ণেল হাউস বললেন, “ইউরোপের প্রতিটি দেশ 
আর সব দেশ সন্বষ্ধে শঙ্কায় ও সন্ত্রাসে দিন যাপন করছে । রণোম্নাদনায় 
সারা দেশ উদ্গাম ও উন্মত |” 

সার এডওয়ার্ড গ্রে-ই €পরবর্তাকালে লভ”গগ্র ) একমাত্র ব্যক্তি--ধিনি 
একাকী অরণ্যে রোদন করছিলেন। তার কাছে সর্বাপেক্ষা কাম্যতম বস্ত 
শাস্তি। তিনি বলেশ্ছিলেন, তিনি একবার যদি জার্মানদের সঙ্গে কথা-বার্তা 
কইতে পারেন, কোনরকমে একবার যদি তাদের রাজি করাতে পারেন 
আলোচন! সভায় মিলিত হতে, তাহলে পরিস্থিতির চেহার1 পরিবন্তিত হয়ে 
যেত। এই ইংরেজ রাষ্্নীতিক উইলসনের মতই আস্থাবান ছিলেন 
মধ্যস্থতার উপর এবং উদ্গ্রীব ছিলেন তার কার্ধকারিতা পরীক্ষা করবার 
জন্য । তবুবিপদ যে পরিমাণ গুরুতর ও বিপদ-সম্ভাবনা যেরকম আসন 
বলে কর্ণেল হাউস বিবরণ দাখিল করেছিলেন, অবস্থা যে সত্যসত্যই সেরকম 
সঙ্গীন, অথবা বিপর্যয় যে সেই রকমই আসন্ন প্রেনিডেণ্টের তা মনে হয় নি। 
পরপর বিরোধী পক্ষগ্ধয়ের ছুই প্রধানের মধ্যে দেখা-সাক্ষাত ঘটাবার উদ্দেশ্যে 
কর্ণেল বালিনের পথে যাত্রা করলেন। 

কাইজারের সঙ্গে তার দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয় এবং কাইজার তাকে 
বলেন যে, ইংলগ্ডের প্রতি তিনি বিশেষ বন্ধুভাব পোষণ করেন এবং তিনি 
একান্ত ভাবে কামনা করেন শাস্তি, কিন্তু জার্মানী চতুর্দিক থেকে বিপন্ন। এই 
রকম শঙ্ক! ও সংশয় যেখানে, উচ্চাকাজ্্। যেখানে যুক্তির সীম ছাড়িয়ে দিনে 
দিনে বেড়েই চলেছে, শাস্তির ললিতবাণী সেখানে নিরর৫থক। ইউরোপের 
উত্তেজনার বারুদ স্তুপ একটি স্ফুলিঙ্গ স্পর্শের জন্য প্রতীক্ষা করছিল এবং 
সে স্ফুলিঙ্গ সঞ্চার করে দিল আর্কডিউকের হত্যাকাণ্ড । 

সরকার তাদের নিরপেক্ষতার নীতি যতো নিষ্ঠার সঙ্গেই অনুসরণ করুণ 
না কেন, পয়লা! আগষ্ট তারিখে যে চূড়ান্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল, তারপর 
ইউরোপের ঘটনীবলী সম্বন্ধে উদ্দাসীন থাকা আর সম্ভব হল না। 
আমেরিকার বৈদেশিক বাণিজ্য যে ভাবে ব্যাহত হচ্ছিল তাতে করে অচিরে 
যে সে বাধা বিপজ্জনক আকার ধারণ করবে সে কথা স্পষ্ট হয়ে উঠলে" 
ডিসেম্বর মাস নাগাদ। অবাক্‌ কাণ্ড! প্রথম সংঘাত ঘটে গেল গ্রেটবৃটেনের 
সঙ্গে। তল্লানীর জন্য আমেরিকার জাহাজ আটক করা হুল এবং সেই 


গড 


জাহাজ যে মাল বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল জার্মানীতে, সে সব সরিয়ে ফেলা 
হুল। কার্ধতঃ অবলম্িত হল অবরোধ ব্যবস্থা । 

লগ্ন ঘোষণা পত্রের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করে উইলসন নিরপেক্ষ জাতির 
বাণিজ্য জাহাজ আটক করার বিরুদ্ধে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে বুটিশ- 
গভর্পমে্টের কাছে প্রতিবাদ জানিয়ে পাঠালেন। আন্তর্জাতিক আইন 
ঘটিত এই প্রতিবাদ খণ্ডন করবার জন্ত বস্ততঃ "কোন চেষ্টাই হল না। 
গ্রেটবুটেন অবশ্ত এই যুক্তি দেখাল যে, যেহেতু সমুত্রপথে নৃতন উপন্রবরূপে 
ডুবে! জাহাজের আবির্ভাব হওয়ার ফলে সামুত্রিক পরিস্থিতির সমূহ পরিবর্তন 
ঘটেছে, সেই কারণে ইংলগুকে তদমুযায়ী প্রতিশোধ গ্রহণ ব্যবস্থারও পরিবর্তন 
সাধন করতে হয়েছে। অতঃপর ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটিশ-স্বীপপুঞ্জের চতুঃপার্শসথ 
অঞ্চলকে জার্মানী যুদ্ধ এলাকারূপে ঘোষণ। করল, ফলে নিরপেক্ষ জাতির পক্ষে 
নিরাপদে চলা-ফেরা হয়ে উঠল আরও দুষ্কর । 

প্রেসিডেন্টকে রাষ্ত্ীয-তরণী বেয়ে নিয়ে যেতে হল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্র পথে.। 
সময় যত যেতে' থাকে, তার দায়িত্ব হয়ে উঠে ততই ছুর্বহ। কার*, যে- 
ইউরো পীয়-যুদ্ধ সমগ্র পৃথিবীকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিতে উদ্ভত, মাকিন জন- 
সাধারণের সহানুভূতি তার কোন ন! কোন পক্ষের দিকে ক্রমশ:ই ঝুঁকে 
পড়ছিল। জনতার জঙ্গী মনোভাবাপন্ন অংশটার মনে প্রতীতি জন্মাল যে, 
বেলজিয়ামের উপরে যে অন্তায় ও অত্যাচার করা হয়েছে তার প্রতিশোধ 
নেবার জন্ যুক্তরাষ্ট্রের এই মুহূর্তে যুদ্ধে নেমে পড়া উচিত। অন্ত অংশের 
অভিমত হল এই যে, বহির্জগতে যা ঘটেছে, তার সঙ্গে আমেরিকার 
কিছুমাত্র সংশ্রব নেই। ইউরোপ যদি আত্মহত্যার পথে পা বাড়িয়ে থাকে, 
তাহলে আসন্ন বিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষার দায়িত্ব ইউরেপীয় জাতিসমূহেরই । 
তৃতীয় আর এক পক্ষ, এবং সে পক্ষই সর্বাপেক্ষা সংখ্যাধিক, সমগ্র ব্যাপারটা 
সম্বন্ধে উদাসিন্য বজায় রেখে চলল। 

জনসাধারণের বৃহত্বধয অংশ যে হ্ম্তক্ষেপের বিরোধী এবং তারা যে 
নিরপেক্ষতার নিরাপদ-বন্দর আশ্রয় করে থাকার পক্ষপাতী উইলয়ন সে 
কথা ভালোভাবেই জানতেন। আযসোসিম্বেটেড প্রেসকে সম্বোধন করে 
তিনি তাই বলেন £ 

. যখনই আমি খ্িধাগ্রন্ত হয়ে বিহ্বল ও ভ্রান্ত হয়ে খড়ি তখনই .আঁমি 


ণাঠ 


্বরণ করতে চেষ্টা করি, দেশের লোক কি ভাবছে। আমার মনে হয়, 
বর্তমানে “আমেরিক1 সর্বাগ্রে এই কথা কয়টিই আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের 
্বক্ূপ নির্ধারণের পক্ষে মূলনীতি হওয়া উচিত। আপনাদের জানিয়ে 
রাখতে চাই যে, সঙ্কীর্ণস্বার্থ-বুদ্ধির বশে আমি একথা বলছি না। 

ইংলগ্ডের সঙ্গে বাকৃযুদ্ধ ঘটে যাবার পর উইলসন ডুূবো-জাহাজী 
কর্মতৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জার্নানীর কাছে এক পত্র প্রেরণ 
করেন। পত্রের মারফতে তিনি এই কথাই জানিয়ে দিলেন যে, ডুবো- 
জাহাজী উপদ্রবের দক্ষণ মাফিন জাহাজ অথবা! মাকিনী স্বার্থের যদি কোন 
ক্ষতি সাধিত হয়, তা হলে সে ক্ষতি পূরণ করবার সমূহ দায়িত্ব ন্যন্ত থাকবে 
জার্মান গভর্ণমেণ্টের উপরে । কিন্তু জার্ানী যুদ্ধের হাতিয়ার হিসাবে ডুবো! 
জাহাজের কাধকারিতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করছে, তাই তার স্থৃবিধে 
গ্রহণ করার স্থযোগ হতে নিজেকে বঞ্চিত করতে সে নারাজ। তার বক্তব্য 
হল, নিরপেক্ষ জাতিসমূহের যদি এর বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকে, তাঁহলে 
তারা এ পথ এড়িয়ে চললেই পারেন। কাজেই, সাগরের অতলে সামুত্রিক 
দৈত্যের ধ্বংসাম্মক উপদ্রব চলতেই থাকল অব্যাহত গতিতে । ঘটনা-প্রবাহের 
চরম পরিণতি ঘটল ১৯১৫ সালের ৭ই মে তারিখে ঃ আতলাস্তিক 
পারাপারকারী 'লুসিতানিয়া” নামক যাত্রীবাহী জাহাজ মাস্তলের উপরে 
বুটিশ পতাকা তুলে যাবার সময়ে জার্মান ডুবো-জাহাজ কর্তৃক টরপেডোর 
আঘাতে নিমজ্জিত হয় এবং তার ফলে এগারো শো লোকের জীবন হানি 
ঘটে। নিমজ্জিত ব্যক্তিদের মধ্যে এক শত চার জন ছিল আমেরিকান । 
এই নিদারুণ বিপর্যয়, এতগুলি নিরপরাধ লোকের এই ইচ্ছাক্ুত হত্যাকাণ্ড 
ব্যাপক আকারে বিক্ষোভ জাগিয়ে তুললো সার! দেশময়। 

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক-অধিকার সগ্ অর্জন করেছে এমন কিছু সংখ্যক 
লোকের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনদিন পরে প্রেসিডেণ্ট বলেন, 
“এমন কোন কোন ঘটন৷ ঘটে যার জন্ যুদ্ধ কর! জাতির পক্ষে গৌরবজনক। 
এমন কোন কোন কাজ জাতি করে যার স্তাষ্যতা প্রমাণের জন্য যুক্তি-তর্কের 
প্রয়োজন হয় না।” তার সে-ভাষণ যদিও পঠিত হল ব্যাপকভাবে, কিন্তু 
সরকারী নীতির সার্থকতা যারা উপলব্ধি করতো না, কিন্বা তার প্রতি 
বিন্দুমা্র সহানুভূতি পোষণ করতো না, তার “গৌরবজনক যুদ্ধ' সংক্রান্ত উক্তি 
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তাদ্দের কাছে হয়ে উঠল ব্যঙ্গ ও বিদ্রপের বস্ত। এমন কিছু সংখ্যক লোকও 
ছিল যারা উইলসনের নিবিড় এঁকাস্তিকতায় বিশ্বাসবান। তাদের বিশ্বাস, 
সরকার তাদের নিরপেক্ষ নীতি বজায় রেখেও, জার্মানীর নিধিচার সংগ্রাম- 
পদ্ধতির ফলে সাধিত ক্ষতির প্রতিশোধ গ্রহণে সমর্থ হ'বেন। যুক্তরাষ্ট্রকে 
উপলক্ষ করে আতলাস্তিক হতে প্রশান্ত মহাসাগর অবধি যে বিতর্কের ঢেউ 
ঞ্েগে উঠলো, তা প্রশমিত হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল ন!। 

চতুর্দিকে উখিত সেই উত্তাল তরঙ্গের ম/ঝখানে প্রেসিডেন্ট উইলমন 
একক দণ্ডায়মান । তার স্থির বিশ্বাস তিনি ঠিক পথ ধরেই চলেছেন এবং 
তিনি যা বলছেন তা অধিক সংখ্যক লোকেরই ইচ্ছার প্রতিধ্বনি। কিন্ত যে 
কথাটা তার কাছে দ্রিবালোকের মত স্পষ্ট, তা অপরকে বোঝানো তার পক্ষে 
এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রেসিডেন্টের বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি বলতে হয়তো 
কেউ নেই। লিঙ্কন সম্বন্ধে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি যে নিঃসঙ্গতার বর্ণনা 
দেন, তা যে এখন তার বুকে চেপে বসেছে গুরুভার শিলাখণ্ডের মত, সে কথা 
দিনে দিনে তার পরিজনবর্গের কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠে। কিছুটা বাস্তব এবং 
কিছুটা ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে তিনি বলেন £ 

আমার অবস্থা হয়েছে ঠিক প্রিন্স হলের যত। যখন তিনি পঞ্চম হেন্রী 
হন, তখন ফল ট্রাফ. ও অন্ান্ বিদুষকদের জন্য তার আসন্তরিক টানে যদিও 
ভাট! পড়েনি, তবু তাদের রঙ্গ-রনিকতা উপভোগ করবার সামর্থ্য তার আর 
ছিল না। তখন তিনি গ্রহণ করে বসেছেন এক নৃতন ও গুরুগস্ভীর ভূমিকা 
এবং সে ভূমিক1 সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করতে তিনি কৃতসঙ্কল্প ছিলেন । 

. মাকিন নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলতে তিনি অবশ্ত ইচ্ছুক, কিন্তু তাই 
বলে বিনস্তর মন্তকে বশ্ততা বহন করা উড়ে! উইলসনের স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ । 
লুসিটানিয়া জাহাজ ডুবির ঘটনাকে উপলক্ষ করে জাশানীর কাছে তিনি ষে 
পত্র প্রেরণ করেন তার স্থুর ছিল এমন উগ্র যে, ত্বভাবতঃ শাস্তিবাদী ত্রায়া 
যুদ্ধের অপরিহার্ধতার অন্গকূলে অভিমত পোষণ করার পরিবর্তে সেক্রেটারী 
অব. ষ্টেটের পদে ইস্তফা দিয়ে বসলেন। 

১৯১৫ সালে কর্ণেল হাউস আবার ইউরোপে গেলেন। তার উদ্দেস্ট, 
'সেখানে ষা ঘটছে কাঁছ থেকে তার গতি ও প্ররুতি নিরীক্ষণ করবেন এবং 
বুদ্ধ্যমান জাতিসমূহ সম্বন্ধে আমেরিকার মনোভাব ব্যক্ত করবেন যথাসাধ্য 


গর 


জ্পষ্টভাবে। যে সব জার্মান-আযেরিকান আমেরিকায় ছিলেন তাদের সংখ্যা 
প্রায় পাচ লক্ষ। তার! এই বলে ভয় দেখাতে লাগলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র যি 
তার নিরপেক্ষ নীতি থেকে চুল পরিষাপও সরে দাড়ায়, তাহলে তারা চেষ্টা 
করবেন আইরিশদের সঙ্গে যোগ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বিপ্লব ঘটাতে । হাউস 
ইংলগ্ডে গিয়ে লর্ড গ্রের সঙ্গে যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। 
তিনি জানতে চাইলেন, কোন্‌ কল্যাণ সাধিত হবে নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডের 
ফলে? জবাবে লর্ড গ্রে বলেন, এর ফলে যে শাস্তি স্থাপিত হবে তা কোন 
দিনই ভঙ্গ হবে না। প্রেসিডেন্ট উইলসনের ধতামত নিয়ে তাদের মধ্যে 
আলোচনা হয়। হাউস বলেন, যুদ্ধ অপেক্ষা ভবিষ্যতের শাস্তির গুরুত্ব 
প্রেসিডেন্ট উইলননের কাছে সমধিক। আমেরিকা নিরপেক্ষ থাকতে চায় 
এই কারণে যে, সময় সমাগত হলে সে যাতে মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ 
করতে পারে। 

ইউরোপীয় কুটনীতিকদের মধ্যে গ্রেই সর্বপ্রথম এই অবস্থার যৌক্তিকতা 
মেনে নেন, শুধু তাই নয়, তাকে সাদরে সন্বদ্ধিতও করেন। তিনি একথা 
ভাল ভাবেই জানতেন যে, বহু প্রতীক্ষিত স্থযোগ যখন আসবে, তখন শান্তি 
স্থাপনের ব্যাপারে নিঃস্বার্থ এবং নিরপেক্ষভাবে সাহাযা যদি কেউ করতে 
পারে, তবে তা পারবে আমেরিকা । 

কথাটা দেশের লো'ককে বুঝিয়ে বলা উইলসনের পক্ষে কিন্ত তেমন সহজ 
হল না। অক্টোবর যাসে আমেরিকান বিপ্লবের আত্মজাদের কাছে ভাষণ 
দিতে গিয়ে তিনি আর একবার বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলেন । তিনি বললেন, 
«আমর! বিপদ এড়াবার চেষ্টা করছি না। আমরা চেষ্টা করছি নেই ভিত্তিমূল 
অটুট রাখতে--শান্তির সৌধ যার উপরে গঠিত হবে ”। 

একমাস পরে নিউইয়র্কের মানহাট্রান ক্লাবে বক্তৃত। দিতে গিয়ে দেশীয় 
রক্ষা-ব্যবন্থার নীতির সমর্থনের উপর তিনি জোর দেন সর্বপ্রথম । তিনি 
যা বলেন তার মধ্যে "নাটকীয় কোন ভঙ্গী ছিল না। কর্মজীবনের প্রতিটি 
সন্ধিক্ষণে যখনই শ্রোতাদের সম্মুখে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় তাকে উপস্থাপিত 
করতে হয়েছে, তখনই তিনি যেষন ভাবাবেগ বর্জন করে জোর দিয়েছেন 
বাস্তব ঘটনার উপরে, এক্ষেত্েও তিনি ঠিক তাই করলেন। পূর্বাঞ্চল সাদর 
সম্বর্ধনা জানালো তার উক্কির উদ্দেশে । তারা আশ্বস্ত হল এই কথ! ভেবে: 
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যে, ইউরোপ কর্তৃক যদি অতফিতে আক্রান্ত হয়, সে ক্ষেঅে আমেরিকা 
অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকবে না। কিন্তু এ ঘোষণ। মিসিসিপির পশ্চিম পারে 
সম্তোষের সাড়া জাগাতে পারল না। যুক্তরাষ্ট অন্ততঃ নিরাপদ । যুদ্ধক্ষেতের' 
সীমারেখা! থেকে কতো হাজার মাইল দূরে সে অবস্থিত ! 

এই ভীত্র মতভেদ সন্মিলিত-কর্রপন্থা গ্রহণের পথে হয়ে দাড়ালে। অঞ্রায, 
স্বরূপ। প্রেনিডেট যাত্র। করলেন মধ্য-পশ্চিম আমেরিকার পথে £ 

“আমার দেশবাসীকে এই কথাটা বুঝিয়ে বলতে চাই যে, এক নূতন 
পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার ফলে অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন দেখ। দিয়েছে 
দেশকে প্রস্তৃত করে ৫তোলার। সে প্রস্তাত যুদ্ধের জন্য নয়, দেশের প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থা! গড়ে তোলার জন্ত | 

১৯১৬ সালের ২৭শে জানুয়ারী তারিখে নিউইয়র্কে প্রদত্ত ভাষণ প্রসঙ্গে 
উইলসন খোলাখুলি ভাবেই স্বীকার করেন যে, তাঁর মত পরিবপ্তিত হয়েছে। 
তিনি বলেন £ 

আপনারা যখন আগেই শুনলেন যে, প্রস্ততি সম্বন্ধে আমি সত্বাপনাদের 
কাছে কিছু বলতে আসছি, তখন বছর খানেক আগে কংগ্রেসের সম্মুখে 
আমার প্রদত্ত ভাষণের কথা নিশ্চয় আপনাদের স্মরণে জেগেছিল। সে 
ভাষণে আমি এই কথাই বলেছিলাম যেঃ সামরিক প্রস্ততি তেমন জরুরী কোন 
প্রশ্ন নয়। তারপর এক বছরের কিছু বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে: 
এবং এই চোদ্দ মাস সময়ের মধ্যে যদ্দি কিছু শিক্ষালাভ আমি না করে থাকি, 
সে আমার পক্ষে অত্যন্ত লঙ্জার কথা। বিশ্বপরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে আমার মন যে মুহূর্তে পরিবতিত হতে না পারবে, সেই দণ্ডে আঙি 
নিক্ষিপ্ত হব অতীতের আবর্জন' স্ত,পে 1” 

পশ্চিমাঞ্চল পরিদর্শন কালে নিজের অন্থবিধার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে 
তিনি বলেন, আপনারা আমার উপর ছু-ছুটে! দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন + 
একদিকে বলছেন, দেখবেন মিঃ প্রেমিডেন্ট, যুদ্ধে যেন আমাদের জড়িয়ে, 
পড়তে না হয়। আবার অন্যপ্দকে একথাও বলছেন যে, জাতীয় মধাদা যেন 
্ষুঙ না হয়। একটি বস্ত আছে যার বিনিময়ে শাস্তি ক্রয় করা চলে না। 
০ বস্তটি হল আত্মসন্মান। এক কথাদ্র বলতে গেলে, আত্মমর্ধাদার যূল্যে 
শাস্তি ক্রয় যোগ্য নয় । মাঝে মাঝে আমার ষনে হয়, এ কথ। সত্য যে, কোন 


ণ্ঁ 


“এক জাতি কখনও অন্য কোন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ1 করে নি। যুদ্ধ 
হয় এক গভর্ণষেণ্টের অন্য আর এক গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে। 

জনসাধারণের চিন্তা সব সময়েই উইলননের মনকে আচ্ছন্ন করে থারুত। 
কেবলমান্ম এদেশের নয়, পরন্ত নকল দেশেরই লাধারণ লোক যে শান্তিপ্রিয় 
এধারণ! ছিল তার মনে বদ্ধমূল। তার বক্তব্য এই যে যতক্ষণ না এ কথা 

ংশয়াতীতরূপে প্রমাণিত হচ্ছে যে, একট। গোটা জাত সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে 

বুদ্ধের সমর্থনে, আমেরিকান গভর্ণমেন্ট ততক্ষণ তাদের নিরপেক্ষ নীতি 
অন্গনরণ করে চলবেন । গণতন্ত্র বলতে সেই রাষ্রকেই বোঝায় জনসাধারণ 
যে রাষ্ট্রের শাসক। শ্বৈরতন্ত্র যেকাকে বলে মে কথা সম্যকরূপে স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে কর্ণেল হাউ এবং কাইজারের মধ্যে সাক্ষাৎকারকালে। উইলহেল্ম 
কাইজার তখন বলেন, «সমর যখন আসবে তখন আমি এবং আমার 
খুড়তুতে। ভাই জর্জ ও নিকোলান শান্তির কথ। বলবো 1” স্পষ্টই বোঝা 
যায়, এই সব স্ক্ষতর ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট জাতি অথব। জাতীয় জনসাধারণের 
কিছুই করবার নাই। তার্দের সর্জজ্ঞ শাসক সম্প্রদায়ই এ সম্বন্ধে নিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করবেন এবং বিজয়লন্ধ বিত্ত ভাগ বাটোয়ারা করে নেবেন নিজেদের 
মধ্যে। 

মার্চ মাসে জানান ডুবোজাহাজের আক্রমণে সাসেক্স নামে আর 
একখানি অতিকায় অর্ণবপোত নিমজ্জিত হল, তাঁর ফলে, মাফিন জনমতের 
'অন্তনিহিত পার্থকা হযে উঠলো আরও উচ্চতর । 

পূর্বআমেরিকা আবার প্রশ্ন তুললো, “প্রেসিডেন্ট এখন কি করবেন? 
এই অপমান আর কতদিন আমাদের সহ করতে হবে?” 

পশ্চিম আমেরিকার জনমত উচ্চকঠে জানালো, “যুদ্ধ নয়” ! প্রেসিডেন্ট 
উইলসন এক পত্রের মাধ্যমে জার্শানীর নিকট এই মর্মে এক কঠোরতর 
সতবাণী জানিয়ে পাঠালেন যে, ডুবো-জাহাজী যুদ্ধের এই নৃশংস কার্যকলাপ 

যত করে ধি তাকে মানবিকতার সীমার মধো আনা না হয়, যুক্তরাষ্ট্র 

তা হলে উভয় দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হবেন। 
তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন শান্তির জন্য, এমন একটা স্থায়ী শান্তির 
জন্য স্বৈরাচারী শাসক সম্প্রদায় যাঁর রচয়িতা হবে না, পরন্ধ যার 
পক্ষে থাকবে জনসাধারণের সম্মতি ও সমর্থন । 


শভ 


যে নীতি বলে যুক্তরাষ্ট্র একটা সঙ্ঘবন্ধ জাতি রূপে গড়ে উঠেছে, তার 

মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্যান-আমেরিকান লীগ গঠনের ইঙ্গিত। লীগ অব. 
নেশ্টান্স বা জাতিসঙ্ঘ গঠনের ক্ষেত্রেও কি সেই একই আদর্শের প্রয়োগ 
সম্ভর নয়? শাস্তি স্থাপনের উদ্দেশ্তে গঠিত লীগের এক সভায় ২৭শে মে 
তারিখে উইলসন সর্বসমক্ষে ঘোষণ! করেন, “আমরা চাই অথবা না চাই, 
বিশ্বজনের জীবনপ্রবাহের সঙ্গে আমাদের জীবন ধারা যুক্ত।” যে 
বিচ্ছিন্নতা এতদিন রাজনৈতিক আকাশের উজ্জল তারক! রূপে মাকিন 
পররাষ্ট্র নীতিকে পথ দেখিয়ে এসেছে, মনে হল, সে এতিহাসিক-তাৎপর্ষে 
সে বুঝি আর বজায় রাখতে পারছে না। উইলসন ঘোষণা করলেন £ 

জাতিসমূহের সাধারণ স্বার্থ-ঘটিত মূলনীতি যখন নির্ধারিত হবে এবং 
কোন এক বা একাধিক জাতির আক্রমণে সে নীতি বিপধস্ত হতে বসলে! 
আর সব জাতি যখন সজ্ঘবদ্ধভাবে তা প্রতিরোধ করবার জন্য প্রস্তত হবে, 
কেবলমাত্র তখনই বোঝা যাবে যে, সভ্যতা অবশেষে তার অস্তিত্ব সপ্রমাণ, 
করতে উদ্যত হয়েছে এবং অগ্রসর হয়েছে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভের পথে" ব্যির 
ক্ষেক্রে আমর মধধাদার যে মহান নীতি মেনে চলি, স্পষ্টই দেখা যায় যে, সমষ্টর 
ক্ষেত্রেও ভবিষাতে জাতিসমূহকে নেই নীতির অন্থশাসনই মেনে চলতে হবে। 

প্রেনিডেণ্টের ভাষণে তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় £ 

(১) প্রতিটি জাতির আপন আপন পছন্দমত শাসন ব্যবস্থা বেছে নেবার 
অধিকার থাকবে; (৭) বড় বড় দেশগুলি যে সার্বভৌম অধিকার ও. 
আঞ্চলিক অখণ্তা ভোগ করবার জন্য আশা। ও দাবি রাখে, ছোট ছোট: 
রাজ্যগুলিরও তা ভোগ করবার অধিকার থাকবে; (৩) বিভিন্ধ জাতির 
অধিকারের অস্বীকৃতি ও আক্রমণাত্মক কর্মতৎপরত থেকে যে সব উপক্রবের, 
স্ষ্টি তা হতে নিজেকে মুক্ত থাকবার অধিকার পৃথিবীর থাকবে। 

এই সব ব্যাপারে আমেরিকার ভূঙ্সিক! হবে £ 

একথ। আমি অশ্রিম জানিয়ে রাখতে চাই এবং আমেরিকার 
জনসাধারণের সম্মতি ও সমর্থন ক্রমেই জানিয়ে রাখতে চাই যে,. উল্লিখিত. 
উদ্দেশ্যগুলি সাধনের ও নিরাপত্তা বিধানের নিমিত্ত জাতিসমূহের সমবায়ে 
যে কোন প্রকারের সঙ্ঘই গঠিত হোক না কেন, আমেরিকা তার অংশীদার 


হবার জন্য ইচ্ছুক । 
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১৯০১ সালে উইলসন লিখেছিলেন যে, আমেরিকার এই বিচ্ছিন্ন অবস্থার 
অৰসান অত্যাবশ্যক । যেকোন রাজনৈতিক মতবাদই এর বিরোধিতা 
করুক না কেন, বিশ্বের ব্যাপারে আমেরিকার অংশ গ্রহণ অনিবার্ধ। মাঁফিনী 
বিচ্ছিন্নতাঁর এই নীতি গড়ে ওঠে জর্জওয়াশিংটনের বিদায় সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে 
প্রদত্ত ভাষণের উপর ভিত্তি করে । ঠিক এই সময়েই সে নীতির অস্তনিহিত 
তাৎপর্যের নৃতন ব্যাখ্যা তিনি দান করেন। তিনি বলেন, ওয়াশিংটন সম্ভবতঃ 
এই কথাই আমদের বলতে চেয়েছিলেন, “যতদিন ম। সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়ে 
বাইরের ছুনিয়ায় বেরিয়ে পড়বার মত বড় হয়ে ওঠো, যতদিন না অন্যান্য 
দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার যোগ্যতা অর্জন কর, আমি চাই, 
ততদিন তোমর! শান্ত শিষ্ট সববোধ বালক হয়ে থাক, নিয়ষ-শৃঙ্খলার অধীনে 
এনে নিজেদের তৈরী করে তোল ।” | 

প্রেসিডেপ্ট হিসেবে তার প্রথম বারের কাধকালে ইউরোপ যখন 
বিশ্ব-যুদ্ধের প্রকোপে পড়ে বিধ্বস্ত হচ্ছিল, এমন কি, তখন পর্যস্ত যত প্রকারে 
সম্ভব তান যদিও বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, অন্তান্ট জাতি সম্পর্কে 
আমেরিকার এই মামুলী মনোভাবের পরিবর্তন প্রয়োজন, তথাপি 
নিরপেক্ষতার নীতি হতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি। তীর স্্চিস্তত 
অভিমত ছিল এই যে, যে যুদ্ধের হেতু ও উদ্দেশ্ত আপাততঃ এমন জটিল এবং 
অস্প, সে যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে জড়িত না হয়ে, শাস্তি স্থাপনের জন্য উদ্যোগী 
হওয়াই আমেরিকার ব্রত হওয়া উচিত। জেফারসনের যে আদর্শের 
উপর ভিত্তি করে উইলসনের চিন্তা ও কর্মপন্থা গড়ে উঠে, তিনি চেষ্টিত 
হলেন তাকে তার চুড়ান্ত পরিণতি পর্বস্ত টেনে নিয়ে যেতে। 
তিনি বললেন £ 

টমাস জেফারসনের স্থৃতির উদ্দোশ্টে শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি মাত উপায় 
আছে এবং তা হল, তীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা, তার আদর্শকে রূপ দান করা । 
তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে রেখে গেছেন তা হল, মাহগষের অধিকার 
রক্ষার জন্ত সংগঠনের মাধ্যমে ও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে তৎপর হওয়া । সে 
কাজ যর্দি আমেরিকায় আমরা সাধন করতে পারি, তা হলে 
আমেরিকার দৃষ্টাস্ত অন্থসরণ করে সমগ্র পৃথিবীতেই তার সাধন করা 


সম্ভব হুবে। 
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মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের তথ! সমগ্র বিশ্বের মন বিদ্বেষ ও রক্তপাত, বিজাতীয় 
স্বণা ও হিংসার দ্বারা সমাচ্ছন্ন, এরই মধ্যে উইলসন একাকী নিজেকে আবদ্ধ 
রেখেছিলেন শান্তি ও জাতিসমূহের মধ্যে মৌলিক সম্পর্ক স্থাপনের স্বপ্রের 
মধ্যে । যেমন করেই হোক, আমেরিকাকে তার বক্তব্য শুনতেই হবে এবং 
শোনবার পর তটস্থ হয়ে চিন্তা করতে হবে। অন্য আর এক ক্ষেত্রে তিনি 
বলেছেন যদি কেউ চুপ করে নিজের আসনে বসে তোমার কথ শুনতে না 
চাক্ঃ তার ঘাড়ের উপর চেপে বসে সে কথ তাকে শুনতে বাধ্য কর। 
আমেরিকা শেষ পধস্ত তার কথ শুনলে! । 

১৯১৬ সালের ১৫ই জুন তারিখে ভেমোক্রাটিক দলের জাতীয় সম্মেলন 
যখন অধিবেশন রত হয়, তখন এ সমন্ধে কারও মনে সন্দেহের লেশমাজ 
রইলে। না যে, যুদ্ধ সম্বন্ধে মাকিন জনসাধারণের মনোভাব তিনি ধরতে 
পেরেছেন সঠিক ভাবে । সেই জন্যই বিপুল সম্বর্ধনা সহকারে তিনি দ্বিতীয়বার 
মনোনয়ন লাভ করলেন । সিনেটার ওলী জেম্সের ভাষণের মধ্যে এই ব্যাপার 
সংক্রান্ত মূল ুরটি বেজে উঠে ঃ 

একটিও আমেরিকান শিশুকে পিতৃহীন না করে, আমেরিকার কোন 
একটি জননীকেও টৈধব্য দশ! দান ন। করে, একটিও কামান না দেগে এবং 
এক বি্দুও রক্তপাত না করে অভূতপূর্ব যুদ্ধোন্মাদনায় উন্নতত-জাতিসমূহের 
কাছ থেকে আমেরিকার দাবি ও অধিকারের অঙ্ুকুলে তিনি স্বীকৃতি আদায় 
করে নিয়েছেন। 

উইলসনের পররাষ্ট্র নীতির স্বপক্ষে সরকারী সমর্থন বলতে গেলে এই 
সর্বপ্রথম। যুদ্ধমান জাতিসমূহের কাছে প্রেসিডেন্ট তীব্র মন্তব্য সম্লিত যে 
সব দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেছেন, এই সমর্থনই তজ্জাত সর্বপ্রথম ফল। সপ্রশংস 
এই সমর্থন সেপ্ট লুইতে যে বিপুল সাড়। জাগায় তার মধ্যে এমন একটা স্থ্র 
ধ্বনিত হযে উঠেছিল যা স্মরণ করিয়ে দেয় এরূপ আর একটি লোকের কথা-_ 
আমেরিকার ইতিহাসে যার নাম অনপনেয় অক্ষরে মুদ্রিত হয়ে থাকবে । 

“আমার দৃট্িতে উইলিয়াম পেন্‌ আধ্যাত্মিকতার পথে ষ্বেন এক 
ুঃসাহসিক অভিযাজ্রী, জলস্ত বতিফা। তিনি ্বহস্তে বহন করে চলেছেন যাতে 
করে পিছনে যারা আসছে তাদের সম্মূখে শ্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের পথ 
আলোক দীপ্ত হয়ে উঠে ।” 


৭ 


১৯১৬ সালে প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য প্রচারকাধ পরিচালনার সমস্ষে 
তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন- প্রথম কাধকালে তিনি যে কৃতিত্ব 
অর্জন করেছেন তারই বিশদ আলোচনার মধ্যে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, 
প্রগতিবাদের প্রাঙ্গণই হবে আমাদের নিজন্ব মঞ্চ। তিনি ঘোষণা করলেন 
যে, তার সে প্রতিশ্রুতি পালত হয়েছে। “তিনি আমাদের যুদ্ধ থেকে দূরে 
সরিয়ে রেখেছেন”_-এই শ্লোগান ডেমোক্রাটিক পার্টির হাতে, বিশেষ করে, 
পশ্চি-মআমেরিকার ডেযোক্রাটিক পার্টির হাতে একটা মস্তবড় মূলধন হয়ে 
উঠে। রিপাব্রিকানরা কিন্তু পড়ে গেল উভয় লঙ্কটে | গত ছু-বছর ধরে 
যুদ্ধ-সংক্রান্ত মনোভাবের জন্য তার! উইলসনকে তিরস্কার করে এসেছেন। 
তারা বরাবর জোর দিয়ে একথ। বলে এসেছেন যে, ইউরোপের যুদ্ধে 
আমেরিকার হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য। তাদের সুস্পষ্ট অভিমত ছিল এই যে, 
জাতির আত্মমধাদাবোধ ও বিচারবুদ্ধি ক্ষুগম না করে সরকারের রচিত 
নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে চল। অসম্ভব 

এখন নিঃসংশরে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, তাদের এই অভিমতের মধ্যে 
জনমতের প্রতিফলন ছিল না। জনসাধারণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয়। 
ইউরোপীয় যুদ্ধে আমেরিকার সশস্ত্র হস্তক্ষেপ কেবলমাত্র পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি 
ছাড়া সমগ্র আমেরিকার কাছে অবাঞ্চনীয় প্রস্তাব । 

নির্বাচনী ফলাফল ধীর মন্থর গতিতে এসে পৌছাতে লাগলো! । প্রথমেই 
গণনা করা হল পূর্বাঞ্চলের ভোট এবং গণনা শেষে দেখা গেল, রিপারিকান 
প্রার্থী চার্লস ই. হিউজেস্‌ অনেক ভোটে এগিয়ে আছেন। উইলপন ধরে নিলেন 
যে, তার পরাজয় অনিবাধ। তথাপি তার দৃষ্টি কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে 
প্রসারিত। তিনি ভাবলেন, পরাজিত যদি তাকে হতেই হয়, সে ক্ষেত্রে 
পরবর্তাঁ প্রেসিডেণ্টের অভিষেক কাল পর্যন্ত দেশ নিক্ষিপ্ত থাকবে অনিশ্চয়তার 
এক বিপুল আলোড়নের আবর্তে । সে সম্ভাবনার পথ রোধ করবার উদ্দেস্টে 
তিশি এমন এক কর্মপন্থা রচন। করে রাখলেন যার বলে হিউজেনস্‌ সঙ্গে সঙ্গে 
কার্ষভার গ্রহণ করতে পারেন । কিন্তু সে পরিকল্পনা শেষ পর্ষস্ত কোন কাজে 
এলো না! সব ভোট গণন। শেষ হলে দেখা গেল, উইলসন পুননির্বাচিত, 
হয়েছেন। আযাও্ড, জ্যাকসনের পরে. ডেমোক্রাটিক দলীয় পপ্রসিভেন্টরূপে 
উইলসনই হলেন তার নিজের উত্তরাধিকারী | 
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জনসাধারণের যন আবার মুখ ফেরালে। ইউরোপের দিকে । অবস্থা 
দিনে দিনে আরও নৈরাশ্ ব্যঞ্জক হয়ে উঠছিল। আমেরিকা এক্ষেত্রে কি 
করবে? মানব-সভ্যতা ধ্বংস প্রাপ্ত হবে, আর উইলসন কি নিশ্েষ্টভাবে বসে 
বসে তাই দেখবেন? চূড়ান্ত আঘাত নেমে এল ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে । 
যুদ্ধমান জান্তিসমূহ্থের প্রত্যেকের কাছে তিনি জানতে চাইলেন, যুদ্ধের হেতুট। 
কি? প্রশ্বের জবাবও অবশ্ট এলো--এবং তা হতে দেখা গেল যে, মিম্ত্রপক্ষ এবং 
কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের মধ্যে যুদ্ধের উদ্দেস্তগত পার্থক্য বিষ্কমান অনেকখানি । 
আমেরিকাকে যদি সত্য সত্যই শেষ পর্যন্ত অস্ত্র ধারণ করিতেই হয়, তা হলে 
আমেরিক কোন্‌ পক্ষ নেবে সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশই রইল না। 

১৯১৭ সালের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে প্রদত্ত এক ভাষণে উইলসন প্রস্তাব 
করলেন যে, ্রসিডেণ্ট মন্রোর নীতিকেই বিভিন্ন জাতিসমূহের বিশ্ব-নীতি- 
রূপে মেনে নেওয়া উচিত । তিনি একথাও ঘোষণা! করলেন যে, ঘবিজয়- 
বিহীন-শাস্তিই ইউরোপীয় যুদ্ধের চূড়ান্ত ও বাঞ্ছিত পরিণতি হওয়া বিধেয়। 

কিন্ত “বিজয়-বিহীন-শাস্তি” বলতে যে বস্তটিকে বোঝায় তার মমার্থ ক্লারও 
বোধগম্য হল না; কাজেই তার উদ্দেশ্টে সন্বর্ধনাও বিজ্ঞাপিত হল না কোন 
অঞ্চল থেকে । কি পূর্বের, কি পশ্চিমের --ছুই অঞ্চলের রাজ্যগুলিই জার্মানীর 
চূড়ান্ত পরাজয় কাষনা করছিল । ৩১শে জানুয়ারী তারিখে জাশানী যে দিন 
ঘোষণা করলো যে, ডুবো -জাহাজী যুদ্ধ পরিচালনের ক্ষেত্রে কোন নীতি বা 
নিয়মের অন্থশাসন সে মানবে না, এই মনোভাব উগ্রতর আকারে আত্ম- 
প্রকাশ করলো সেইদিন। উইলসন জার্মানীর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন 
করে ফেললেন তিনদিনের মধ্যে। চতুর্থ দিনে জার্ান রাষ্রদূত কাউপ্টভন্‌ 
বাণষ্টর্ফ যুজরাষ্ট্র ছেড়ে খ্বদেশ যাআ্া করলেন। এর পরেই ওয়াশিংটনের উপরে 
নেমে এলো এক নি:শব নীরবতা | দেশব্যাপী প্রতিবাদের কঠম্বর উঠলো 
আরও উচ্চতর পর্দায়। যুদ্ধোন্সাদনা অবশেষে পেয়ে বসলো সমগ্র জাতিকে । 

অভিষেক দিবসে উইলসন তার নীতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শান্ত অথচ গভীর 
কণ্ঠে বলেন £ 

সশস্ত্র নিরপেক্ষতার নীতিতে আমরা অবিচল । আমরা কি চাঁই এবং 
কোন্‌ বস্তটি, আমর কোনও মুল্যেই বিনিময় করতে প্রস্তত নই, আমার মনে 
হয়, সে. কথ? স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেবার এছাড়া আর অন্য কোন পন্থা নাই। '' 
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উড়্ে।-৮৬ 


যুদ্ধকালীন প্রোসিডেণ্ট 


একজন দূত হোম়্াইটহাউস থেকে যাত্রা করলে। ক্যাপিটলহিলে অবস্থিত 
সেই ভবনের পথে যার বিরাট গম্ুজ মাথ। তুলে ঈাড়িয়েছে ওয়াশিংটনের 
আকাশে । মে চলেছে প্রেসিডেণ্টের একটি বিশেষ বার্তা বহন করে। 
ংগ্রেসের উভর হাউসের যুক্ত অধিবেশনে তিনি ভাষণ দান করবেন । 

তিনি কি বলবেন এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা স্থুরু হয়ে গেল। সেপ্দিন ছিল 
১৯১৭ সালের ২র। এপ্রিল । হোয়াইটহাউসেয় এই ব্যক্তিটি তার উদ্বোধনী 
ভাষণে নিরপেক্ষতার নীতির কথাই আর একবার জোরের সঙ্গে ব্যক্ত 
করেছিলেন। তারপর ছু'মাস কাল অতিবাহিত হয়ে গেছে, অথচ এই 
সময়ের মধ্যে এ সহ্বদ্ধে আর কোন সাড়া-শব জাগে নি। সেই নীতি 
সংশোধনের কথা জ্ঞাপন করবার জন্তই কি তিনি কংগ্রেসে ভাষণ দিতে 
আসছেন? জার্মানীর নৃশংস ডুবো-জাহাজী যুদ্ধের বিরুদ্ধে আযাটলাটিক থেকে 
প্রশান্ত মহাসাগর পরধস্ত বিস্তৃত সমগ্র আমেরিকা জুড়ে যে দারুণ বিক্ষোভ 
জেগে উঠেছে, আমেরিকার সঙ্ঘবন্ধ জনমতের তা অবিকল প্রতিধ্বনি, 
এরূপ ক্ষেঞ্জে নিরপেক্ষত! বজায় রাখা আর কদাচ সম্ভব নয়। 
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প্রতিনিধি পরিষদের সভাগৃহ কংগ্রেস ও সিনেটের সদস্যদের ভীড়ে ভরে 
'উঠল। গ্যালারীগুলিভে ষে রকম জনসমাগম হল আমেরিকার ইতিহাসে 
তা এক অভূতপূর্ব ঘটন| | মে ভীড়ের মধ্যে ছিলেন সরকারী পোষাক- 
পরিহিত বৈদেশিক রাষ্দৃতগণ, কুষ্ণবর্ণ পরিধেয়ে সজ্জিত স্থৃপ্রিযকোর্টের 
বিচারকবৃন্দ, দেশের প্রখ্যাতনামা সংবাদপত্র সমূহের সম্পাদক ও নিজন্ব 
সংবাদদাতাগণ, স্থল ও নৌবাহিনীর সামরিক কর্মচারীরা যে সোণালী রং-এর 
পোষাকে ভূষিত হয়ে এসেছেন তার বর্ণছট1 ছড়িয়ে পড়ছে অপেক্ষমান 
জনতার উৎকঠিত চোখে-মুখে । গণতান্ত্রিক কোন রাষ্ট্রে বর্সমারোহে 
সমুজ্জল এমন নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা অত্যন্ত বিরল। 

অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটলে । দীখারূতি ও কুশতচ্চ একব্যক্তি 
এসে দাড়ালেন মঞ্চের উপরে । বিছ্যাবত্তার পরিচায়ক সে চেহারার দিকে 
চাইলেই মনে হয়, সঙ্কট-সঙ্কুল সমস্যা সমূহের সমাধান প্রচেষ্টায় অর্ধরাত্তি 
অতিবাহিত করাই যেন তার নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ । সভার উপর দিকে 
বয়ে গেল শ্বাগত সন্বর্ধনার একটা মু মর্মর ধ্বনি। স্পীকার সঙজোরে 
হাতুড়ি ঠুকে ঘোষণ! করলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের আগমন বার্তা । 

তারপর যে নীরবতা নেমে এলো, তারই মধ্যে উদড্রো উইলসন পড়তে 
আরম্ভ করলেন তাঁর লিখিত ভাষণ, তার স্থললিত কথত্বর কখনও বা উচ্চ- 
গ্রামে উঠে চলেছে, কখনও ব। নেমে আসছে নীচের পর্দায় £ 

আমি কংগ্রেসের এক যুক্ত ও জরুরী অধিবেশন আহ্বান করেছি এই 
কারণে যে, এক গুরুতর নীতি-নির্বাচন সমন্তার আমরা সমন্মুশীন এবং সে 
নির্বাচন কাধ আমাদের সম্পন্ন করতে হবে এখনই এই মুহুর্তে । 

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কোন ঘটন1 যে আসন্নপ্রায় সে সম্বন্ধে সন্দেহের 
আর কোন অবকাশই রইল না। নিরপেক্ষতা এবং তৎসহ তার যত কিছু 
অচিন্তনীয় তাৎপর্--বজিত হতে চলেছে । আমেরিকার শ্বার্ধীনতাঁকে 
ত্বমর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার সময় সমাগত, বিশ্ব-ইতিহাসের ধারার গতি 
পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করবার জন্য দর্শকবৃন্দ সেই বিরাট হলঘরে বসে রুদ্ধ 
নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করছিলেন । প্রেসিভেণ্ট তার ভাষণ পড়ে চললেন £ 

এমন একটি পথ আছে যা আমরা বেছে নিতে পারি না--বেছে নিতে 
আমরা অসমর্থ, সে পথ আত্মসমর্পনের, সে পথ, জাতির পবিশ্রতহ্ 
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অধিকারকে লাঞ্ছিত ও পদদলিত হতে দেবার । আজ যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
আমর! দাড়াতে চলেছি তা সচরাচর অনুষ্ঠিত কোন সাধারণ অন্তায় 
নয়। সে অন্যায় মাহষের জীবনের ভিত্বিমূলে আঘাত করে." 

তার অর্থ যুদ্ধ! হ্যা যুদ্ধই। শর্তহীন এমন এক সংগ্রামের ঘোষণা 
যাতে সমগ্র জাতি অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হবে। 

জার্ধখান সম্রাটের গভর্ণমেপ্ট যে সব ক্রিয়া-কলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন তা যে 
মাকিন যুক্তরাষ্্ট ও তার জনসাধারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! ছাড়া আর কিছু 
নয়, আমার পরামর্শ হল, কংগ্রেস সে কথা মুক্তকে ঘোষণা করুন। কংগ্রেস 
ঘোঁষণ1 করুন যে, যুদ্ধে লিপ্ত হবার যে দায়িত্ব ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের ঘাড়ে 
চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তা আমর গ্রহণ করলাম। েবলমাত্র দেশের রক্ষা 
ব্যবস্থাই দৃটতর করে তুললে চলবে না, পরন্ত অবিলম্বে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ ফর৷ 
হোক যার বলে জাতির সমস্ত শক্তি সংহত করে জার্ধান গভর্ণমেপ্টকে আপোষ 
রফায় আসতে বাধ্য করা সম্ভব হবে, সম্ভব হবে যুদ্ধের গতি পথের ওপর 
পূর্ণচ্হেদ টেনে দেওয়া! । জার্ধান জাতির সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নাই, 
তাদের প্রতি সৌহার্দ্য ও সহানুভূতি ছাড়! অন্য কোন রূপ মনোভাব আমর! 
পোষণ করি না। জনসাধারণের ইচ্ছাক্রমে অথবা তাদের অগ্রিম সম্মতি নিয়ে 
গভর্ণমেণ্ট এ যুদ্ধে নামেন নি।-- 

স্থায়ী শান্তর এঁক্যতান-মঞ্চ গড়ে তোলা কখনই সম্ভব হবে না-"যদি না 
গণতান্ত্রিক জাতিগুলি সহযোগী ব্ূপে মে গঠন কার্ধের অংশীদায়িত্ব গ্রহণ 
করে। স্বৈরত্ত্রী কোন সরকার বিশ্বাস ভঙ্গ অথবা সম্পাদিত চুক্তির শর্ত 
লঙ্ঘন করবেন না এরূপ আশা করা অর্থহীন। সে সঙ্ঘ গড়ে উঠবে 
মর্যাদার ভিত্তির উপরে মতৈক্যের উপরে হবে সে অংশীদায়িত্বের 
প্রতিষ্ঠা ।-.. 

গণতন্ত্রের পক্ষে নিরাপদ করে তুলতে হবে পৃথিবীকে, শাস্তিকে স্থপ্রতিত্িত 
করতে হবে রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরিচিত ভিত্তির উপরে ।'"" 

সাধন করবার মতে। আমাদের নিজস্ব কোন স্বার্থ নেই। আমরা বিজয় 
চাই না» রাজ্য জয় আমাদের কাম্য নয়। আমরা স্বেচ্ছায় যে স্বার্থত্যাগ 
করবো» তার জন্ত কোন রকম ক্ষতিপূরণ আমরা দাবি করতে চাই না। 
বিশ্বমানবতার স্বার্থের ধার। সমর্থক আমর! তাদেরই অন্যতম। জাতি সমুহের, 
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আত্মবিশ্বাস ও স্বাধীনতা-বোধের পক্ষে মানবিক সে অধিকারকে যতটুকু 
নিরাপতা দান করা সম্ভব তা যদি তারা করে তা হলেই আমজ্া 
খুসি হব।... 

কিন্ত শান্তির চেয়ে শ্বাধিকার ঢের বেশী মূল্যবান। গণতন্ত্র, শাসনব্যবস্থা 
পরিচালন ব্যাপারে জনসাধারণের সম্মতি ও সহযোগিতা, ছুর্বল দেশগুলির 
স্বাধীনতা ও স্বাধিকার, স্বাধীন জাতি সমূহের সমবায়ে মানবিক অধিকারের 
এমন এক বিশ্বব্যাপী অঞ্চল গড়ে তোল! যার ফলে সকল জাতির ম্বাধীনতা 
ও নিরাপত্তা রক্ষিত হবে এবং পরিশেষে সাধিত হবে সমগ্র বিশ্বের মুক্তি-- 
এইগুলিই আমাদের কাছে সব চেয়ে প্রিয় ও প্রিয়তম বস্ত, আর আমরা যুদ্ধ 
করবো এই দুর্লভ বস্তগুলি লাভের জন্যই । 

আমাদের ধন-সম্পদ, আমাদের জীবন, আমাদের যথ। সর্বস্ব আমর 
উৎসর্গ করতে পারি এই ব্রতের বেদীমূলে এবং তা পারি এই গর্য নিয়ে যেঃ 
যে-নীতি হতে আমেরিক1 জন্ম নিয়েছে তার স্থখশা স্ত ও সমৃদ্ধি যে-নতির 
ফল, তার জন্য রক্ত দেবার, সর্বশক্তি নিয়োজিত করবার স্বর্ণ সবযোগ 
সমুপস্থিত। 

ভগবান যদি সহায় হন, সে এ কাজ করবে, কারণ, এছাড়া অন্য কিছু 
তার করণীন্ব নেই ।--- 

আমেরিকার জনসাধারণ অবশেষে বিশ্ব যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে, নিরপেক্ষ 
রূপে নয়, দর্শক রূপে নয়, যুদ্ধমান জাতি সমূহের কোন না! কোন একটির নিকট 
পত্র প্রেরণ করবার জন্যও নয়, পরস্ত এক মহান আদর্শের পূজারী রূপে, বিশ্বে 
গণতন্ত্রের নিরাপত্ত। বিধায়ক রূপে ।-- 

খগ্রেস জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ৬ই এপ্রিল তারিখে। 

আমেরিক। যুদ্ধে যে ফোন বড রকমের সক্ক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে এমন 
আঁশ। অবশ্ঠ অনেকেই করে নি। তানা করলেও এ দেশ নিঃসন্দেহ হয়ে 
উঠবে সমরোপকরণের বিপুল ভাগার এবং মিত্ত্রপক্ষ এখান থেকে মুক্ত 
হুত্তের সরবরাহ পাবেন প্রয়োজনীয় অর্থের ও রণ-সম্তারের | | 

উইলসন কিন্ত এ মত পোষণ করেন নি। তিনি যখন যুদ্ধের কথ! বলেন, 
খন তিনি সত্যকার ০সই যুদ্ধের কথাই বলতে চেয়েছিলেন যাতে সৈন্ঠ 
লংগৃহীত হবে, সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটবে এবং সংগ্রাম স্থলভ যত কিছু বীরত্ব গু 
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বিভীষিকা থাকবে যার মধ্যে। এক অক্লান্ত ও অকরুণ কর্মোন্সাদন! তাঁকে 
পেয়ে বসেছিল এবং তারই তাড়নায় অধীর হয়ে সংগঠন ও পরিকল্পনার 
মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ দেশটাকে রূপাস্তরীত করতে উদ্যত হলেন এক ৰিরাট টৈম্চ 
শিবিরে । তার কর্মদক্ষতা ও বেগবত্বা এমন অবিশ্বাস্তরূপে ফলপ্রস্থ হুল, 


সংগ্রামের ইতিহানে যার সমতুল্য দৃষ্টান্ত বিরল। 
যুদ্ধ ঘোষিত হবার পরের দ্রিনই তিনি জিদ্‌ ধরলেন টসন্য সংগ্রহ সংক্রান্ত 
বিল প্রণয়ণের জন্য । বয়ঃসীমা ও অন্যান্ত সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে বিরোধ ও 
বিতর্ক দেখ! দেওয়ার ফলে ১৮ই মের পূর্বে সে বিল পাশ কর]! কংগ্রেসের 
পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল না। যে পরিকল্পন। অন্যায়ী প্রেসিভে্ট অগ্রসর হতে 
চান, তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সেই দিনই তিনি বললেন । “যুদ্ধের জন্য আমরা 
যে কেবলমাত্র সৈন্য দলই সংগৃহীত ও স্থগঠিত করে তুলবো তা নয়, পরম্ত 
সমগ্র জাতিকে তরী করে তোলাই হবে আমাদের লক্ষ্য ।” 
প্রস্ততি সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলবার উদ্দেশ্তটে ১৯১৬ 
সালের গোড়ার দিকে উইলসন যখন বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তখন ভাষণ 
দান প্রসঙ্গে স্পেন ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধের ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করে 
রচিত একটি ব্যঙ্গ কবিতা তিনি আবৃত্তি করেন £ 
যুদ্ধ অতি অকরুণ অভদ্র ব্যাপার 
ওলট-প।লট দেশে ঘটে তার ফলে; 
যদিও কয়েক হপ্তা পরমায়ু তার 
কয়েক বৎসর ধরে আলোচনা চলে। 
তার উদ্দেশ হল, আলোচনার আমুফ])ল যথাসম্ভব হাস কর! । 
সেনাবাহিনীই গুধান বিবেচ্য বিষয় এবং এটা ঠিক যে, কোন সর্ভেই সে 
ইউরোপীয় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে না। সংখ্যার দিক থেকে সে বাহিনী 
ছিল ছোটে এবংশকোন কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীনও তা ছিল না। সামরিক 
কোন নিদ্ধানকে নেমে আসতে হলে প্রায় আধ ডজন খানেক বিভাগের 
ভেতর দিয়ে তাকে চুইয়ে আসতে হোত। সে বিভাগগুলির প্রত্যেকটি 
কাজ করতো হ্বাধীন ও ম্বতন্ত্রভাবে এবং কখনে। কখলো বা পরস্পর 
বিরোধীভাবে। গৃহযুদ্ধের সময়ে গ্রাণ্ট যতক্ষণ না সেনাবাহিনীর সমূহ দায়িত্ব 
ত্বহত্তে গ্রহণ করেন, ততদ্দিন নে বাহিনী ছিল অক্ষম ও অকর্মণা। মে কথ 
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স্মরণ করে উইলসন এই ভ্রুত সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হলেন যে, সেনাবাহিনীকে 
একক নেতৃত্বের অধীনে আনা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সেকাজের জন্য তিনি 
জেনারেল পাশিংকে বেছে নিলেন । এই সামরিক কর্মচারিটি প্রেসিভেপ্ট 
রুজভেন্টের সময়ে ক্যাপ্টেনের পদ থেকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের পর্দে উন্নীত 
হন। জেনারেল পাশিং প্রথম সৈন্তদল নিয়ে ফ্রাব্দের অভিমুখে যাত্রা করেন 
১৯১৭ সালের জুন মাসে। 

সামরিক দায়িত্ব একজন অভিজ্ঞ ও কর্মদক্ষ সেনানায়কের হাতে ্তন্তঃ 
সৈন্থদল যাত্রা করেছে ইউরোপের পথে এবং ড্রাফট প্রথা কার্ধতঃ প্রযুক্ত । 
উইলসন এবার নিশ্চিন্ত হয়ে মনোনিবেশ করলেন অন্ত আর এক গুরুতর 
সমন্তার উপর । সে সমস্ত! হল, সমগ্র জাতিকে যুদ্ধের সক্ক্রিয় অংশ গ্রহণের 
জন্য তৈরী করে তোল!। দেশকে যদি ধর্মযুদ্ধের উপযোগী করে গড়ে তুলতে 
হয়, তাহলে শিল্লোৎপাদন ব্যবস্থাকে কোন না কোন প্রকারের সরকারী 
নিয়ন্ত্রণের অধীনে. আনতে হবে, শিল্পের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মাত্র! হাস 
করতে হবে। এই উদ্দেস্ত সম্মুখে রেখে সংগঠিত কর! হল জাতীয় প্রতিরক্ষা- 
পরিষদ । জাতীয় নিরাপত্তা ও কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্ঠে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির 
মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন কর হবে তার কাজ। নামমাত্র নিয়ন্ত্রণের অধীনে 
এবং কাজ করবার ব্যাপকতর অধিকার দান করে সামরিক শিল্প-বোর্ড গন 
করা হয় এর পরে। 

যুদ্ধকালীন-প্রেসিডেণ্টের পক্ষে কাজটা! মোটেই সহজপাধ্য হয় নি। 
জনমতের বিপুল সমর্থন অবশ্ব তার পিছনে ছিল। কিন্তু কি কংশগ্রসের 
ভেতরে কি বাইরে তার রাজনৈতিক শক্রর অভাব ছিল না। তার নীতির 
বিরুদ্ধে আক্রমণ কার্ধতঃ আত্মপ্রকাশ করে ১৯১৭ সালের সেপ্েম্বরে। 
সে বিরোধিতা যথারীতি গড়ে তোলা হয় ১৯শে জানুয়ারী তারিখে নিউ- 
ইক্র্কে অনুষ্ঠিত এক ভোজ সভায়। সেখানে যে পরিকল্পনা রচিত হয়, 
তদচুযায়ী স্থির হয় যে কংগ্রেস একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করবেন এবং 
সংগ্রাম পরিচালনের সকল দায়িত্ব প্রেসিডেন্টের অধিকার থেকে হস্তাত্তরীত 
চবে সেউ পরিষদের হাতে। পু 

কিছুদিনের জন্ত অবস্থ1! এমন ঈীড়ালে। যা! দেখে মনে হয়েছিল পরিষদ 
সংক্কান্ত পরিকল্পনা হয়তো বা কার্যকরী হয়ে যাবে ॥ জনমত স্পষ্টতঃ সোচ্চার 
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হয়ে উঠলো ঠিক এই সময়ে। অবশেষে উইলসন নিনেটার ওভারম্যানের 
মাধ্যমে কংগ্রেসের এক বিশ আনদন কবলেন। প্রস্তাবিত সংগ্রাম-পরিষদের 
হাতে যে ক্ষমতা ন্যস্ত হবার কথা, উক্ত বিলের বলে সে ক্ষমন্তা তো৷ 
প্রেসিভেণ্টের হাতে এলোই এবং তা ছাড়াও এলে! আরও অনেক কিছু । 
ওভারয্যান আযাক্ট ২৯শে এপ্রিল তারিখে কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হয় ৬৩-১৩ 
ভোটে । প্রতিনিধি-পরিষদ ত২পরতার সঙ্গে তার পক্ষে অনুমোদন জানালেন । 
ফলে, উইলসনের বিরোধী পক্ষের মুখ বন্ধ হয়ে গেল সম্পূর্ণক্ূপে । তিনি 
যেভাবে সমর বিভাগের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষরূপে স্বীকৃত হলেন, 
ইতিপূর্বে আর কোন প্রেসিভেণ্টের পক্ষেই সে স্বীকৃতি লাঁভ করা সম্ভব 
হয় নি। 

নৃতন বিধান স্বৈরতন্ত্রী সুলভ যে নিরস্কৃশ ক্ষমতা তুলে দিল তাঁর হাতে, 
তার নিজের ভাষাতে বলতে গেলে, ইতিহাসে তার তুলন৷ নেই। 

কেবলমাত্র সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তূললেই চলবে না, সরবরাহ কৃত ভ্রব্য 
সম্ভতারের পরিমাণও পর্যাপ্ত হওয়া! যাই। ইউরোপের সবচেয়ে বেশী চাহিদ। 
খানের, কারণ, যে সব অঞ্চলে যুদ্ধ চলছিল, সেখানে শস্য উৎপাদন আদৌ 
সম্ভব হয় নি। যুক্তরাষ্ট্রে সরবরাহের পরিমাণ ভ্রমশঃ কমে আসছিল। 
কাজেই, উইলসন হাবার্ট হুভারকে ডেকে পাঠালেন খাছ্য সমস্যার ভার 
হাতে নেবার জন্য । মিঃ হুভার কর্ম দক্ষতার গুণে বেলজিয়াম রিলিফে যথেষ্ট 
খ্যাতি অর্জন করেন। কয়েক মাসের মধ্যেই খাগ্যো্পাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি 
করবার জন্য আধুণিক প্রচার-যন্ত্র সক্রিয় হয়ে উঠলো । যাতে করে খাছের 
কিছুমাত্র অপচয় না হয় এবং যত বেশী পরিমাণ সম্ভব খাছদ্রব্য যাতে 
ইউরোপে প্রেরিত হতে পারে সেই উদ্দেস্টে জনসাধারণের জন্ত রেশন প্রথা 
প্রবর্তিত হল। 

রাষ্ট্রের কর্ণধার রূপে উইলসন যে সামরিক কর্মতৎপরত! গ্রদর্শন করেন 
তার অবিকল বিবরণ বিবৃত হয় আন্দে তাদিউ রচিত 'ফ্রান্স এগ আমেরিকা, 
নামক গ্রঙ্থে। 

. যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন চেহারা আমার আজীবন মনে থাকবে । সমগ্র 

আমেরিকা তথন দেশ প্রেমের প্রেরণাম্ব ঘেগবান যেন এক বিল্বাট সমর-যন্ত্। 
ঘান্স সমগ্র সম্ভ! তখন উদ্ভেজনান্স সাগুনে বহমান ১ দশক্ষোর্ঠী নরনারী ও 
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ছেলেছেয়ের সমূহ শক্তি ও দ্সাযুশির] ঝুঁকে পড়েছে রপ্তানী বন্দরের নিশ্গে, 
কলের চিম্নী সমূহ ধৃত উগ্দীরণ করছে? রাত্রির ঈষদুষ বাযুত্তর ভেদ করে 
ছুটে চলেছে ট্রেনগুলে। ; যে সব সৈন্যদল যাত্রা করেছে যুদ্ধক্ষেত্রের অভিমুখে, 
ষ্টেসনে ষ্েসনে মেয়েরা তাদের গরম কক্ষি পাঁরবেশন করছে, অ্বর চুম্বন করছে 
জাতীয় সঙ্গীতের সমূখিত সুর, গীর্জায় গীর্জায় চলেছে স্বাধীনতার অনুকূলে 
খণদানের আবেদন-সম্বলিত সভ।-সমিতির অনুষ্ঠান, সে সভার অনুষ্ঠান 
চলেছে প্রতিটি থিয়েটারে ও প্রতিটি পথের বাকে; দেয়ালে দেয়ালে বিরাট 
আকারের প্রাচীরপত্র £ “এযুদ্ধে তোমরাও জড়িত, জয় তোমাদের অর্জন 
করতেই হবে 1» বিপুল ও অপ্রত্যাশিত সাফল্য অজিড হল বটে, কিন্ত 
আমাদের আদর্শের মহানত1 ও বিপদ সম্ভাবনার সমূহ ভয়াবহতা থাক। সত্বেও 
সে সাফল্য অর্জনের জন্য সপ্তাহের পর সন্তাহও মাসের পর মাস ধরে প্রস্তুতি 
গড়ে তুলতে হয়েছে । পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময়ের জন্য, নীতি এবং 
তার কাধতঃ প্রয়োগের মধ্যে সঙ্গতি স্থাপনের জন্য প্রয়োজন দেখা দিল 
খাপ খাইয়ে নেবার, ব্যাখ্য! ও বিশ্লেষণ করবার এবং পরস্পরের মধ্যে 
যোগাযোগ স্থাপন করবার। কুতকার্ধত1 এনে দিল সঙ্গতি সাধনের ক্ষেত্রে 
এই সাফল্যই । কাজ অগোছালো ভাবে কর' হলে নে কাজ পর্বসিত হোত 
পওশঅ্রমে। 

সময় বয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্তাও বেড়ে চললো সেই অনুপাতে । 
সরবরাহের পরিমাণ ও বণ্টনের ব্যবস্থা অবশ্ত এক প্রকার স্থিরই হয়ে 
গিয়েছিল। শুধুবাকী ছিল পরিবহন সমস্যা । ১৯১৭ সালের ভিসেম্বর 
য়াসে উইললন সমরকালীন ব্যবস্থা হিসাবে রেলওয়ে সমূহকে সরকারী 
নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে এলেন। তার ফলে, প্রতিদ্বন্বী-রেলওয়েগুলির মধ্যে 
পরিবহন সংক্রান্ত প্রতিযোগিতার অবসান ঘটলো । রেলকর্মী ও অন্ঠান্ত 
শিল্পের কর্মীদের মধ্যে মালিক ও শ্রমিক ঘটিত কোন গোলযোগ যদি দেখ! 
€দয়ই, তার ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা! যাতে ব্যাহত নাহয় সেই উদ্দেশ্ডে একটি 
বোর্ড গঠন কর হল। যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজী-বোর্ড কাজ করে চললো 
প্রচণ্ড বেগে। জাহাজী কারখানা গড়ে উঠতে লাগলো রাতারাতি । 
আওয়াজ উঠলো £. হয় হণায় তিনখানা জাহাজ তৈত্ী কর, নয় 


জাহালাষে যাও ! 
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উৎপাদনের এ হার অস্ভৃতপূর্ব। বছরের পর বছর ধরে উইলসন চেষ্টা 
করে এসেছেন শাস্তি রক্ষার জন্য । সে কারণে তাকে বিদ্রপ করা হয়েছে 
এমন এক শান্তিবাদী লোক বলে যে সর্বপ্রকারের অপমান সহ কবে তবু 
পুরুযোচিত ভূমিক! অভনয় করবে না। সেই তিনিই এখন হয়ে উঠলেন 
যুদ্ধকালীন-প্রেসিভেপ্ট বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। চূড়ান্ত অর্থে, তিনি 
এখন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক । সেই হিসেবে তাকে গ্রহণ বহন করতে 
হল কঠোরতম শ্রমের দায়িত্ব। 

দৈনন্দিন কাঁজের দুর্বহ চাপ সত্বেও প্রেসিডেন্ট ভাষণ দেবার সময় করে 
নিতেন । সেই সব ভাষণের অন্তরালে যে উদ্দেশ্ঠ নিহিত থাকতো, উপর থেকে 
কারও চোখে তা ধরা পড়তো না। তিনি যা বলতেন ভার মধ্যে যুদ্ধ 
ঘোষণার চেয়ে শাস্তি স্থাপনের আগ্রহই আত্মগোপন করে থাকতো বেশী 
পরিমাণে । বিজয়-বিহীন-শাস্তি, সমানাধিকারের ভিত্তিতে শানস্তি_ এই ছিল 
তার আবহমান কালের আদর্শ এবং সে আদর্শ থেকে তিনি এক চুলও বিচ্যুত 
হন নিণ অন্ুচচকণ্ডে উচ্চারিত তার কথাগুলির মধ্যে যদিও নাটকীয় কোন 
ভঙ্গী থাকতো না, তবু তারই সাহায্যে যুদ্ধকে এমন উচ্চ পধায়ে তুলে ধরা 
সম্ভব হয়েছিল ইতিপূর্বে আর কোন দিন সে পর্যায়ে পৌছানে। তার পক্ষে 
সম্ভব হয় নি। সংগ্রাম কার্ধতঃ বূপ পরিগ্রহ করলো! জঙ্গীবাদ বিরোধী 
ধর্ম-যুদ্ধের। ধীরে ধীরে তিনি জাগিয়ে তুললেন এক নৃতন আশার আভাস, 
মানবিক কার্ধ-কলাপকে তিনি অনুপ্রাণিত করে তুললেন এক নৃতন আদর্শে। 
কেবলমাত্র জাতীয় সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক বূপেই নয়, পরস্ত উড়ো 
উইলসন কালক্রমে আবিভ্ভূ্ত্ত হলেন বিশ্বমানবতার আধ্যাত্মিক নেতা 
রূপে । 

তখন আমেরিকার মোট সন্ত সংখ্যা ছিল ৪, ২৭২, ৫২১ এবং তাদের 
মধ্যে ১, ৯৫০ ৫১৩৯সৈন্য প্রেরিত হল সাগরপারে | এত বড় একট রিশাল- 
বাহিনী তার বিপুল রণ সম্ভার সহ এর আগে আর কোন দিন ৩০** মাইল 
দীর্ঘ সমুদ্র পথ অতিক্রম করেনি। অতকিত আক্রমণের আশঙ্কা দিও 
গ্রতিপদে বিদ্ধমান, তথাপি সম্পূর্ণ নিরাপদে সে বাহিনী স্থদুর প্রসারী সে 
সমুক্রপথ পার হয়ে যায়। বিরাট সে দায়িত্বভার উদ্যাপিত হয় এমন চমৎকার 
সাফল্যের সঙ্গে যে, তার গায়ে অসাধুতার অভিষোগ কলঙ্কের মসী-বিদ্ধু 
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পধন্ত পাত করতে পারেন, যে ব্যাপারের সঙ্গে কোটী কোটী ডলারের আদান 
প্রদান জড়িত, তার সম্বন্ধে আত্মসাতের অন্মাত্র সন্দেহ জাগে নি কারও 
মনে। এই সব কৃতকার্ধত। যখন অজিত হয়ে চলেছে, তখন দেখ! গেল যে, 
জার্মানীর মিত্রপক্ষের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক বজায় রেখে জামানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা কর] অর্থহীন। কাজেই ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্ীয়া 
হাঙ্জেরীর বিরুদ্ধেও যথারীতি যুদ্ধ ঘোষণা করল । 

এদিকে যুদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনায় ও কাল্পনিক কাহিনীতে আমেরিকার 
আকাশ-বাতাস যখন সরগরম, উইলসন তখনও কিন্ত প্রচার করে চলেছেন 
শান্তি ও গণতন্ত্রের বার্তা, বিশ্বের বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের 
দাবি। পোপ ১৯১৭ সালের আগষ্ট মাসে যুদ্ধমান জাতি সমূহকে সম্বোধন 
করে শান্তির শর্ত-সন্বলিত ভাষণ দান করেন। উইলসন মুক্ত কণ্ঠে 
ঘোঁষণ। করলেন যে মিত্রপক্ষ জানান জাতির সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে প্রস্তুত, 
কিন্ত জার্শীন গভর্ণমেন্টের সঙ্গে নয়। ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে 
প্রদত্ত ভাষণে তিনি এই কথারই পুনরণক্তি করেন! তার আদর্শ” সম্বলিত 
সেই ভাষণের অন্থলিপি বিমানের সাহায্যে শক্রর রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়। হল 
এবং সেগুলি পৌছালে। তাদেরই হাতে- যাদের লক্ষ্য করে এগুলি নিক্ষিপ্ত 
হয়। অনেকের বিচারেই সাব্যস্ত হল যে, এ একট] রণকৌশল বটে, কিন্ত কৌশল 
হিসেবে এ যেমন সুক্ষ, তেমনি শ্পথ-গতি । নে যাই হোক, বক্তৃতাগ্ুলি যে 
জ্বলন্ত অনলবষ] সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না। যাদের হাতে সেগুলি 
পড়লো, যুদ্ধের গ্রতিপক্ষরূপে তারা হয়তো আমেরিকার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ 
করত, বিদ্ত তবু বন্তৃতাগুলি তাদের চিন্তা জাগ্তত করল। 

১৯১৭ সালে পোপ যখন শান্তির বার্তা প্রচার করেন, তখন তিনি একাকীই 
অরণ্যে রোদন করেন নি। কেরেনেস্কী মার্চ মাসে রাশিয়ার জার সরকারের 
উচ্ছেদ সাধন করেন এবং উইলসন সে ঘটনাকে সম্বর্ধিত করেন এই কথা বলে 
যে, জগতের আর একটি জাতি যুগ-জীর্ণ-শ্বৈরতস্ত্রের শাসন শৃঙ্খল হতে মুক্তি 
লাভ করল। নভেম্বর মাসে দ্বিতীয় আর একটি যে বিপ্রবের আঘাত রাশিয়ার 
ভিতিযুল ধরে নাড়া দিয়ে যায়, বল্‌শেভিকদের চূড়ান্ত বিজয়ে তার পরিসমাষ্চি। 
রাশিয়ার এই নৃতন শাসকমণ্ডলীর প্রথম কাজই হল, ফুদ্ধমান জাতি সমূহের 
উদ্দেশ্যে শাস্তির আবেদন গএচার করা এবং তা করতে গিয়ে গোপন চুক্তি 


৪৯ 


সংক্রান্ত যে সব দলিলপত্র পেট্রেম্াদের সরকারী মহাফেজধাঁনায় রক্ষিত ছিল 
সেগুলি তারা প্রকাশ ও প্রচার করে দিলেন । কৃটনীতির ইতিহাসে এ এক 
ছুঃসাহুসিক ঘটনা, এক অভিনব বাবস্থা । এর ফলে বিভিন্ন জাতির, মধ্যে 
গোপন বোঝাঁ-পড়া যেমন ছুঃসাধ্য, তেমনি বিপজনক হয়ে উঠে। 

৮ই জাঙ্ছয়ারী তারিখে প্রেসিডেন্ট উইলসন পুনরায় কংগ্রেসের যুক্ত 
অধিবেশনে ভাষণ দেন। সে ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বিবৃত করেন আমেরিকার 
যুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্য এবং আমেরিকার পক্ষ থেকে প্রস্তাব করেন 
শাস্তির শর্তাবলী £ 

রাশিয়ার বর্তমান নেতৃবৃন্দ বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমরা কিন্ত 
এই আন্তরিক আশা পোষণ করি যে, রুশীয় জনসাধারণ যাতে স্বাধীনতার 
পরিপূর্ণ আশীর্বাদ এবং নিরুপদ্রব শান্তি ও শৃঙ্খল! ভোগ করত্তে পারে সে দিক 
দিয়ে তাদের সাহাযা করবার স্থযোগ অর্জনের পক্ষে কোন না কোন পথ 
উন্মুক্ত হয়ে যাবেই । 

এ যুদ্ধ আমাদের নিজস্ব কোন স্বার্থ আমরা দাবি করি না॥ আমরা 
চাই, পৃথিবীটা বসবাসের পক্ষে নিরাপদ হোক, বিশেষতঃ আমাদেরই মত 
শান্তিপ্রিয় যে সব জাতি চায় নিজেদের মনোমত জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে, 
নিজেদের শালন প্রতিষ্ঠটন নিজেদের ইচ্ছামত গড়ে তুলতে স্বার্থগৃষ্ণ, 
আক্রমণের হাত থেকে আম্মরক্ষ1!। করে যার। চায় অন্যান্য জাতির কাছ থেকে 
হ্যায় ও ম্াবচার, আমরা চাই বিশ্ব তাদের পক্ষে শান্তি ও নিরাপত্তার 
আলয় হোক। 

উইলসন তার বিশ্ববিশ্রত চোদ্দ দফা শর্ত সম্বলিত শাস্তি প্রস্তাব. 
পেশ করলেন। 

(১) শাস্তি-চুক্তি প্রকাশ্ভাবে সম্পাদন করতে হবে এবং তা সম্পার্দিত 
হবার পর গোপনে আর অন্য কোনপ্রকার আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া করা! 
চলবে ন1? কুটনীতিকে গোপন জুড়ঙ্গ পথ পরিহার করে লোক লোচনের 
সম্মুখে সদর রান্তার ওপর এসে দাড়াতে হবে। 

(২) কি শান্তি কি সংগ্রাম সকল সময়েই জাহাজ সমূহকে আঞ্চলিক 
অধিকার সীমার বাইন়ে অবস্থিত সমুত্র পথে শ্বাধীনভাবে চলাফেরার জন্য 
অবাধ অধিকার দিতে হবে । 


কু 


(৩) যে সবজাতি শান্তি স্থাপনের পক্ষপাতী এবং শান্তি রক্ষার সহায়ক 
তাদের ব্যবসাও বাণিজ্যগত সমানাধিকারের ওপরে প্রতিষ্ঠিত করবার পথে 
যতকিছু অর্থনৈতিক বাধ বিশ্ন আছে সে সব যথা সম্ভব দৃরীতৃত করতে হবে। 

(৪) আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অস্ত্র শস্ত্রের পরিমাণ, 
যে যথাসম্ভব হাস কর হবে সে সম্পর্কে ষখাযোগা নিশ্চয়তার আদান প্রদান 
হওয়া] চাই। 


(৫) ওপনিবেশিক দাবির ন্যায্যত! বিচার করতে হবে খোল। এবং 
খস্কার মুক্ত মন নিয়ে, সে বিচার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হবে এই নৈতিক ভিত্তির 

ওপর যে, সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত গ্বার্থ নিয়ে বিচার বিশ্লেষণের সময়ে সংশ্লিষ্ট 
অঞ্চলের জনসাধারণেরও তত্রত্য সরকারের স্বার্থক্ষে বিচারের তুলাদণ্ডে 
এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে করে তাদের মধো গুরুত্বগত সমতা 
রক্ষিত হয়। অবশ্থ নরকারী দাবির ন্যাযাতাও প্রমাণ সাপেক্ষ । 

(৬) রুশীয় অঞ্চলকে জার্মান অধিকার থেকে মুক্ত কর ও রাশিয়ার 
স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সমন্যার সমাধান করতে হবে পৃথিবীর অন্যান্তশ্জাতির 
স্বাধীন ও ম্বচ্ছন্দ সহযোগিতার দ্বারা এবং তা করতে হবে এমনভাবে যার 
ফলে নিজের রাজনৈতিক নিয়তি ও জাতীয় নীতি নির্ধারণের অবাধ ও 
অসপত্বয অধিকার সে প্রাপ্ত হয়। ূ 

(৭) বেলজিয়ামকে যে অধিকার মুক্ত ও তার পূর্ব মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত 
করতে হবে সে সম্বন্ধে সমগ্র বিশ্ব একমত ; এমন কোন কিছু কর। চলবে ন! 
যার ফলে পৃথিবীর অন্যান্ত জাতির ন্যায় তাহারও প্রাপ্য সার্বভৌম অধিকারের 
সীম! অনুমাত্র সঙ্কুচিত বা সীমিত হয় । 

৫৮) ফ্রান্সের সমুদয় অঞ্চল জার্মান অধিকার থেকে মুক্ত করে ফ্রান্সকে 
ফিরিয়ে দিতে হবে এবং ১৮৭১ সালে আলসেস্‌ লোরেনের ব্যাপারে 
প্রাপিয়! ফ্রান্সের যে ক্ষতি সাধন করেছে তা পুরণ করতে হযে, কারণ 
সে ব্যাপ্টরর যে কেবলমাজ্র ফ্রান্দেরই ক্ষতি সাধন করেছে তাই 
নয়, পরস্ধ সমগ্র বিশ্বের শাস্তি আলোড়িত করে রেখেছে গত পঞ্চাশ 
বৎসর ধরে। 

(৯) ইতালীয় সীমান্তের পুনবিন্তাস করতে হবে সুস্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত 
ও ত্বীকৃত দেশীয় সীমারেখা ধরে। 


(১০) অত্বীর়া হাঙ্গেরা যাতে করে নিজেকে স্বয়ং শাসিত অঞ্চল রূপে 
পড়ে তুলতে পারে ভার পরিপূর্ণ সুযোগ তাকে দান করতে হবে। 

(১১) রুমেনিয়া, সাবিয়া ও মর্টিনিগ্রোকে দখল মুক্ত করতে হবে, হৃত 
রাজা ফিরিয়ে দিতে হবে তাদের হাতে; সাধিয়। যাতে সমুক্ধে বের হবার 
অবাধ পথ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং বলকান্‌ রাজ্যগুপির মধ্যে 
বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে ইতিহাসের, জাতীয়তার ও রাস্ত্রীয 
আহ্ুগত্যের ধারা অন্থবর্তন করে । 

(১২) তুরস্কের যে অংশটুকু অটোম্যান সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত তাকে 
নিরাপদ সার্বভৌমত্বের অধিকার দান করতে হবে; অন্তান্ত জাতির যে সব 
লোক তুরস্কের শ/সনাধীনে বাস করছে তার। যাতে নিজেদের নিয়তি গড়ে 
€তোলবার অবাধ ও অক্ষুণ্ন অধিকার লাভ করে তার ব্যবস্থা করতে হবে, 
এবং দার্দেনেলিশ প্রণালী পথে সকল জাতির বাণিজ্য জাহাজ যাতে অবাধে 
সব সমফ্ষে যাওয়া আসা করতে পারে সে সম্পর্কে আস্তর্জাতিক নিশ্চয়তা! 
দান করতে হবে। 

(১৩) যাদের পোল জাতীয়ত৷ প্রশ্নাতীত তারা যে সব অঞ্চলের 
অধিবাসী সেই এলাকাগুলি নিয়ে একটি স্বাধীন পোল রাজ্যগঠন করতে হবে। 

(১৪) কি ছোট, কি বড় সকল রাজ্যই যাতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও 
আঞ্চলিক সার্বভৌমত্ব ভোগ করতে পারে সে সম্পর্কে পারস্পরিক নিশ্চয়তা 
দানের উদ্দেশে প্রতিশ্ররতি বদ্ধ হয়ে এক সাধারণ জাতি সমবায় গঠন করতে 
হবে। 

স্থনিদিষ্ট শর্ত সম্বলিত মাকিন পরিকল্পনার স্বরূপ এই । পরিকল্পনাটি 
ব্যাপক সমর্থন লাভ করল এবং আমেরিকা যে উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রেখে যুদ্ধে 
নেমেছে তার মধ্যে সঞ্চারিত করল এক নৃতন প্রেরণা। উইলননের ভাষণ 
সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে নিউইয়র্ক ট্রিবিউন বলেন £ 

এই পরিকল্পনা আমেরিকার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে এক মহান 
ধলিল হিসাবে এবং বিশ্বের স্বাধীনতার স্বপক্ষে আমেরিকার অক্ষয় অবদান 
রূপে বলতে গেলে, চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সময়ে আমেরিকার ভূমিক। যা হওয়। 
উচিত প্রেসিভেন্ট বিশ্বজনের দৃষ্টির সম্মুখে সুস্পষ্ট আকারে তা তুলে 
ধরেছেন। 


€6 


উইলসনের অ্যাত্মাত্মিক নেতৃত্ব ছুপ্রতিষ্ঠিত হয় এই ঘটনার পরেই। 
তার উচ্চ আদর্শবাদ সমগ্র জাতিকে অস্থপ্রাণিত করে তোলে । ভাবীকালের 
আশাকে তিনি চিত্রিত করে তোলেন স্থস্পষ্ট রেখা ও রঙে। জীবনের স্বপ্ন 
এতদ্দিনে পথ পেল পারস্পরিক বিশ্বাস ও শাস্তির আনন্দলোকে আপনাকে 
সার্থক করধার। সত্য কথা বলতে গেলে, তার উক্তি কেবলমাত্র ্বদেশ- 
বামিগণকে সম্বোধন করেই উচ্চারিত হয় নি, পরস্ত তা উচ্চারিত হয়ে ছিল 
মিত্রপক্ষীয় নেতৃবর্গের উদ্দেশে আহ্বান ও সতর্ক বাণী রূপে । আমেরিকার 
দৃষ্টিতে শাস্তির পথ বলতে কি বোঝায় তিনি বস্ততঃ সেট! তাদের দেখিঘ্রে 
দিয়েছিলেন চোখে আঙুল দিয়ে । শাস্তির স্তায় সম্মত শর্ত বলতে যে বস্তটিকে 
বোঝায়, আমেরিকার মতে তা এই। আপনারা আমাদের কান্ছ থেকে 
সাহায্য প্রত্যাশা করতে পারেন কেবলমাত্র এই শর্তের ভিত্তিতে । মিত্রপক্ষ 
তার উক্তির উদ্দেশ্ত ও তৎপর্য বুঝতে তুল করেন নি। তাঁর] বুঝেছিলেন 
যে, উইলসন কেবলমাত্র তার নিজের দেশেরই নেতা নন, পরন্ত সমগ্র বিশ্ব- 
মানবতার পক্ষেও তিনি নেতৃস্থানীয় । ৯ 


১৯১৮ সালের অক্টোবর মাস, অন্তর্বততাঁ কালীন নির্বাচনের সময় আগত 
প্রায়। বছরের গোড়ার দিকে তার যুদ্ধ সংক্রান্ত নীতিকে আক্রমণের 
সম্মুখীন হতে হয় এবং তার ফলে প্রয়োজন হয় ২৯শে এপ্রিল তারিখে 
ওভারম্যান আযাকৃট পাশ করার । ০ দিনের সেই অতীত স্থতি প্রেসিডেণ্টকে 
বিচলিত করে তুললো৷। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের কাছে আবেদন 
জানালেন, ডেমোক্রাটিক কংগ্রেসকেই পুনণিবাচিত করবার জন্ত । তা না 
করলে লোকে ভাববে, তার পিছনে রয়েছে দ্বিধা-বিভক্ত জনমতের খণ্ডিত 
সমর্থন এবং তার ফলে অন্ঠান্ত জাতির সঙ্গে কারবারের ক্ষেত্রে তাকে বিশেষ 
অস্থবিধায় পড়তে হবে । স্পেনিশ আমেরিকান যুদ্ধের সময়ে ম্যাককিন্লে 
ঠিক এই পথই অনুসরণ করেছিলেন। কিন্ত এক্ষেত্রে তার আবেদন বাঞ্চিত 
ফল প্রসব করলে! না। রিপাবলিকানর1 তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটিকে লুফে নিয়ে 
বললেন, যে পরিস্থিতিকে দলীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত কর কোনক্রমেই 
উচিত নয়, উইলসন তাকেই ব্যবহার করতে উদ্ভত হয়েছেন দলীয় কারবারের 
মূলধন রূপে । এই প্রচার কার্ধের ফলে রিপাবলিকান দল উভয় পরিষদেই 
যথেষ্ট পর্রিয।ণে লাভবান হলেন এবং তার অনিবার্ধ পরিপতি দ্রাড়ালে। এই 


চ্৫ 


এই যে, পরবর্তী ছুই বৎসরের জন্ত উইলসনকে অবস্থান করতে হুল সংখ্যালঘু 
দলের নেতারপে। 

কিন্ত দলীয় অস্তদ্ধ'ন্বের ফলে বহিষিশ্বে তার প্রতিষ্ঠা বিন্দুমাত্র ক্ষন হল 
না। জার্মান জাতিও জার্মান গভর্ণমেণ্টের মধ্যে গভীর ব্যবধানের 
উপর তিনি যে জোর দেন, শেষ পর্যস্ত তা ফলপ্রস্থ হল। তখন 
পর্যন্ত প্রতি মাসে প্রায় ছুই লক্ষ করে মাফিন সন্ত ইউরোপে প্রৰেশ করছে, 
সে জনআোতের যেন শেষ নেই। পরিখা আশ্রয় করবার প্রবল আগ্রহ 
অন্তরে নিয়ে অবিরাম ও অদম্যগতিতে তার] এগিয়ে চলেছে । জার্মানীর 
সমরনায়কগণ প্রমাদ গণলেন। কাইজার সিংহাসন থেকে নেমে দাড়ালেন 
এবং দেশের শাসন দায়িত্ব শ্বহস্তে গ্রহণ করলেন উদারনৈতিক দল। এতদিনে 
জার্ধান জাতি তাঁদের অন্তরের কথা খুলে বলবার ভাষা খুজে পেল। তার 
ঘোষণা করলো, “চোদ্দ দফা শর্ত স্বীকার করে নিয়েই আমর] শান্তি স্থাপন 
করতে সম্মত”। মিজ্রপক্ষ সে প্রস্তাব মেনে নিলেন। 

ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রের উপর সহসা নিস্তৰতা নেমে এলো ১৯১৮ সালের 
১১ই নভেম্বর তারিখে । যে উচ্চ কোলাহল গত চার বছরের মধ্যে একদিনের 
জন্তও বিরাম জানে নি, তার মুখর কণ্ঠ এতদিনে মৌনতায় বিলীন হয়ে 
গেল। যুদ্ধ বিরতি সংক্রান্ত ঘোষণা প্রচারিত হল শাস্তি স্থাপনের সময় 


সমাগত । 


শর শা সপ ৬ পপ পা 
কাজা 


৯ 


আআ 
শগান্তিব্র অন্তব্রাঘঘ 


১৪ই ডিসেম্বরের সকাল । সমগ্র প্যারিম সহরট1 কলরব মুখর জনতার 
উচ্চ চিৎকারে ঠিক তেমনি ভাবেই উত্তেজনায় উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে-_ 
একমাস পূর্বে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি ত্বাক্ষরের সময়ে যেমন সে হয়েছিল। কিন্ত 
তবু সে দিনের সঙ্গে এদিনের একটু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আজকের এই 
উচ্ছাস উল্লাস-জনিত নয়। কোলাহল মুখর এই যে জনতা! ঠাপাতে হাপাতে 
ঠেলে-ঠুলে এগিয়ে চলেছে-_এদের অথণও্ড মনোযোগ নিবদ্ধ রয়েছে একটি মাত্র 
ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, সে ব্যক্তিটি যুদ্ধ বিরতি চুক্তির রচয়িতা যুক্তরাষ্ট্রের 
:প্রসিডেন্ট উড়ো উইলসন, জনতার সন্বর্ঘনার জবাবে সহান্তে রেশমী টুগী 
আন্দোলিত করতে করতে গাড়ী হাকিয়ে তিনি প্যারিসের পথ দিয়ে চলেছেন । 
তিনিই আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট যিনি স্বদেশ ছেড়ে ইউরোপ পরিদর্শনে 
'বরিয়েছেন এবং উপনীত হয়েছেন এসে প্যারিসে । জনতার সে সম্বর্ধনা 
যমন অভূতপূর্ব, তেমনি স্বতঃম্ফুর্ত | 

ফ্রান্দে আগমন উপলক্ষে যে অভিনন্দন তাকে জানানো হয় তাষে 
মানন্দ্দায়ক তাতে সন্দেহ নেই, কিন্ত জনতার সন্বর্ধন! কুড়োবার উদ্দেশ্টে 
চার এই ইউরোপ পরিদর্শনের পরিকল্পনা রচিত হয় নি। তিনি ষে একটা 


৪৭ 


উড়ো 


প্রচলিত প্রথা ভঙ্গ করতে চলেছেম তার জন্তও ভার মনে বিন্দুমাত্র গর্ব বোধ 
ছিল না। আর কেনই বা থাকবে ! প্রথা লঙ্ঘনের অজন্ন দৃষ্টান্ত তার জীবন- 
পথের ছুধারে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে । যে নব শর্তের উপরে ভিত্তি করে 
ইউরোপে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, তিনি জানতেন যে তার গুরুত্ব অপরিসীম। 
যুক্তরাষ্ট্রকে পরিপূর্ণরূপে যুদ্ধ-ক্ষম করে তোলার পক্ষে তার চেষ্টার কোন ক্রটি 
ছিল ন! বটে, কিন্ত তৎসত্বেও শান্তির চিন্তাই তাঁর মনকে সর্বদ। আছন্ন করে 
থাকতো! । ন্যায় সঙ্গত শর্তে শান্তি স্থাপন যদি সম্ভব হয় তা হলে গতচার 
বছরের সমস্ত ছুঃখ দুর্দশার নিরসন হবে এবং তৎসহ রুদ্ধ হবে তার 
পুনরাবৃত্তির পথ | 

কংগ্রেসে তিনি ভাষণ দেন ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে । শ্রোতাদের 
সম্বোধন করে তখন তিনি বলেন বে, প্যারিসে অতি সত্বর যে আলোচনা 
অনুষ্ঠিত ও যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে চলেছে, আমেরিকার নিজম্ব ঘরোয়। 
ব্যাপারে এমন কোন সমস্যা নেই--গুরুত্বের দিক দিয়ে সে সমস্যা তার সঙ্গে 
তুলনীয় হতে পারে। বুদ্ধ অস্তে অবলম্বনীয় মনোভাব সম্বন্ধে আদর্শের দিক 
দিযে তিনি যে ব্যাখ্যা দান করেন, মিত্রশক্তিবর্গ এবং জার্মানী উভয় পক্ষই তা 
গ্রহণ করতে নম্মত হয়েছিল। এখন তিনি তার সঙ্গে এই কথ কয়টি যোগ 
করে দিবেন £ “আমার বক্তব্য শুধু এই যে, সে আদর্শের কোন তুল ব। 
মিথ্যা ব্যাধ্যা যাতে দেওর। না হয় এবং সে আদর্শ উপলগ্ষির পক্ষে চেষ্টার 
যাতে কিছুমাত্র ক্রটী ন। হয় ত। দেখবার দায়িত্ব রয়েছে আমার উপরে |” 
তার ইচ্ছ। ছিল, শান্তি-সম্মেলনে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকবেন এবং স্থায়ী 
শান্তি স্থাপনের পক্ষে মাকিন মনোভাব তিনি উপস্থাপিত করবেন নিজে। 
কিন্তু কংগ্রেন তার সে প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হল না। | 

উইলসন খন জাহাজ যোগে নিউইয়র্ক থেকে যাত্রা করেন, তখন কামান- 
গুলো অগ্নি উদগীরণ করবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছে, সাইরেণের উচ্চ 
চিৎকারে বন্দর বিধৃনিত, উড্ভীয়মান বিমান সমূহের পক্ষচ্ছায়ায় বন্দর সমাচ্ছন্গ 
বিভিন্ন আকার ও প্রকারের জাহাজসমূহ ভীড় করে এসেছে বন্দরে। 
সর্বোপরি, গভর্ণরস আইল্যাগ্ড প্রকম্পিত করে গর্জে উঠলে একুশটি তোপের 
আওয়াজ। প্রেসিডেপ্টকে বিদায় সন্বর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্তটে তোপধ্বনি 


এই সর্ব-গ্রথম। 
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প্রেসিডেন্ট যাত্রা করলেন পিছনে বিতর্কের তরঙ্গ তুলে দিয়ে। গ্রবাস- 
যাত্রা প্রেসিডেণ্টের পক্ষে উচিত হবে কি? কর্তব্য হবে কি শাস্তি সম্মেলনে 
তার দ্বয়ং উপস্থিত হওয়া? উত্তেজনাপূর্ণ এই আবহাওয়ার যধ্যে যে প্রচার 
এবং প্রশংসা মাকিন জাতির প্রাপ্য, তা নিজের জন্য সংগ্রহ করাই কি তার 
বিদেশ যাত্রার উদ্দেশ্য নয়? এই সব প্রশ্ত্ের উত্তরে সেক্রেটারী লেন যে 
জবাব দেন তা জলস্ত অনলবষী £ 

পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যিনি প্রতিনিধি তিনি ইউরোপে 
যাচ্ছেন শোভাযাত্রা সহকারে শাসেলিজে পরিক্রমা করবার জন্য নয়ঃ 
ফরানী জনসাধারণের সপ্রশংন নন্বর্ধনা গ্রহণ করবার জন্যও নয়। 
আমেরিকার আদর্শের বার্তাবাহীরূপে তিনি ইউরোপ যাচ্ছেন দেখবার জন্য 
যাতে যুদ্ধের মধ্য থেকে উদ্ভব হয় এমন কিছুর যা কাম্য ও কল্যাণকর 
যে নীতির আমর। সমর্থক, যে প্রতিষ্ঠানকে আমরা ভালবানি এবং কামনা 
করি পৃথিবীমর যার প্রসার -তার প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য তিনি যদি স্বয়ং 
প্যারিসে উপস্থিত না হতেন, তাহলে তিনি অভিযুক্ত হতেন কর্তব্যের 
প্রতি উদাসীনতা, আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং মনুষ্যত্বের প্রতি 
অবমাননার অপরাধে । 


আতলাস্তিক মহাসাগর পার হতে যতটুকু নময় লেগেছিল, সই হ্বল্পমাজ 
সময়ের জন্য আমেরিকার রাজনীতির অস্তুদ্বন্ঘ এবং ইউরোপে তার 
জন্য প্রতীক্ষমান জটিল সমস্তা সমূহের ছুর্ভাবন! থেকে প্রেসিডেপ্ট 
নিজের মনকে মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন। করণীয় কাজের ছুরহতা 
সম্বন্ধে তিনি বিন্দুমাত্র ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতেন না তার প্রস্তুতির 
মধ্যে অবসর যাপনের উপযোগী উদ্যোগ আযম্নোজনের চিহ্ন পর্স্ত 
ছিল না । শান্তি-সম্মেলনে ধারা আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করবেন 
তারা সকলেই তার সহযাত্রী । তার! হলেন, পররাষ্ট সচিব ল্যানসেন, 
জেনারেল টাক্কার, এইচ, ক্রিস, ফ্রান্সের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত হেন্রী 
হোয়াইট এবং কর্ণেল হাউস। এই শেষোক্ত ব্যক্তির দূরদণিতাক্রমে রিভিন্ন 
ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ এমন কয়েকজন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা রূপে তাদের সঙ্গে 
গ্রহণ কর! হয়» প্রয়োজন হলে ধার! তাদের অভিজ্ঞ অভিমত জ্ঞাপন করতে 
পারেন। 
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প্রস্ততি পর্ব বিরাট আকারের হলেও, প্রেসিভেপ্টের লক্ষ্য কিন্ত অত্যন্ত 
সহজ ও সরল। আমেরিকার যে আদর্শকে তিনি মনে মনে গঠন করেছেন 
এবং ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, তাকে তিনি বহন করে নিয়ে যেতে চান দেশের 
ভৌগোলিক সীমার বাইরে, তাকে ছড়িয়ে দিতে চান উদার ও উন্মুক্ত বহিষিষ্বে । 
এ ছাড়া শতুন কোন পরিকল্পনা! তার ছিল না। তার পরিবর্তে তিনি সঙ্গে 
করে ইউরোপে নিয়ে চলেছেন আমেরিকার সংবিধান, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, 
ভাঞিনিয়ার বিল অব. রাইটুস। এক কথায় বলতে গেলে, আমেরিকার 
সমুদয় আত্মিক সম্পদ। জাতিনজ্ঘ, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার--এই মাত্র 
তার কর্ম তালিকার কার্যক্রম । 

প্যারিসে উপনীত হলে প্রেনিডেণ্ট উইলসনকে যে সন্বর্ধন। জ্ঞাপন করা 
হয় তার মধ্যে ছিল আমেরিকার প্রতিনিধির প্রাপ্য আন্তরিকতার চেয়ে 
আরও কিছু বেশী। মিত্রপক্ষকে যুদ্ধে জয়ী করবার জন্য যে জাতি এমন 
বিরাট ভূমিকা অভিনয় করেছে--এ অভিনন্দন তারও উদ্দেস্তে বিজ্ঞাপিত । 
আশার আলোক-রশ্ঝি বিশ্বময় বিকীতিত হল মাত্র ক্ষণিকের জন্ত ; মনে হুল, 
রাজনীতিকদের দাবি ও ব্যক্তি-বিশেষের স্বার্থ হেলা ভরে উপেক্ষা করে 
ন্যায় বিচার বুঝি বা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে । দ্বুণা ও বিদ্বেষ জর্জরিত 
বিশ্বের রণক্লান্ত ও দৈন্যক্রিই নর-নারীর আত্মিক চেতন যে উচ্চস্তরে উন্নীত হল, 
ইতিপূর্বে আর কোন দিন সে পর্যায়ে পৌছায় নি, মানবিকতা ও পারস্পরিক 
বিশ্বাসের ভিত্তিতে বিশ্বকে নতুন করে গড়ে তুলতে তারা ষেন বদ্ধপরিকর । 

প্রেসিডেন্ট উইলসন এই আশ! ও আশ্বাসের জীবন্ত প্রতীক। আত্মিক 
এই প্রেরণা সঞ্চিরীত থাকাকালে শাস্তি-সম্মেলন অধিবেশন রত হওয়! যদি 
সম্ভব হত তা হুলে ইতিহাস পুনলিখিত হতে পারত গৌরবময় হ্বর্ণোজ্জল 
অক্ষরে । কিস্ত।উইলসন-পরিকল্পন। মিজ্রপক্ষীয়-পরিকল্পনী নয় এবং উইলনন- 
পরিকল্লিত। শান্তি ও*তারদের মনোমত বস্ত নয়। এই ধরণের নিংস্বার্থ 
পরোপকার প্রবৃত্তির ভিত্তিতে যুদ্ধ আরম্ভ হয়নি এবং সেই প্রবৃত্তির প্রেরণা 
বশে ছুঃখ-ছুর্ভোগময় এই দীর্ঘ পথ সে অতিবাহন করেও আসে নি। বিজয়- 
বিহীন-শান্তি ! আদর্শবাদিতার অলীক স্বপ্ন_ নির্বুদ্ধিতার কী চরম পরাকাষ্ঠা ! 

উইলসনের উপস্থিতির ফলে সমগ্র ইউরোপের উপর দিয়ে উৎসাহের ষে 
প্লাবন বয়ে যায় তা দেখে মিব্রশক্তিবর্গের প্রতিনিধিদের শঙ্কিত ন! হওয়া 
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আদৌ অন্বাভাবিক ঘটন নয়। জনতার মনন্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ রাজনীতিক 
হিসেবে তারা এ কথা ভাল ভাবেই জানতেন যে, জনতার ভাব-প্রবণতার 
স্থায়িত্ব কাল হ্বপ্র-পরিষিত। উইলসন দেবদূত-রূপে এ দেশে এসে অবতীর্ণ 
হয়েছেন এমন এক নবধুগ আনায়ন করতে শ্বৈরাচার এবং দারিজ্রা যেখানে 
থাকবে না-জনসাধারণের এ বিশ্বাসও যে দীর্ঘস্থায়ী হবে না এ কথাও তাদের 
অজ্ঞাত নয়। এ কথাও তার তাচ্ছিল্যভরে বিশ্বাস করতেন যে, জনসাধারণ 
যথানময়ে তাদের স্থস্থ ও স্বাভাবিক মনোভাব ফিরে পাবে । এই বিশ্বাসের 
বশবর্তাঁ হয়েই তার শান্তি-সম্মেলনের অধিবেশন আহ্বানের ব্যাপারে 
কালহরণের নীতি অন্ুনরণ করে চললেন । বস্তবাদীদের এ বিশ্বাস যে ভ্রান্ত 
নয় তা প্রমাণিত করে অচিরে জন-মনের পরিবর্তন স্থরু হল। জনসাধারণ 
তাদের ক্ষয়-ক্ষতি ও ছুঃখ-দুর্ভোগের কথ! ভোলে নি, কাজেই আবার নতুন 
করে জেগে উঠলো পুরাতন ত্বণ। ও বিদ্বেষ । যাঁরা যুদ্ধ করেছে এবং যুদ্ধে 
জয়লাভ করেছে, তারা তাদের প্রাপ্য পাউগড পরিমাণ মাংস থেকে নিজেদের 
বঞ্চিত হতে দিতে নারাজ । 


মিত্রশক্তিবগের প্রতিটি দেশ তোৎসাহে উইলসনের উদ্দেশে সম্বর্ধনা 
জানালো-_সন্বর্ধনা জানালে! ফ্রান্স, ইংলগ ও ইতালি । রাজন্যবর্গ তাকে 
ভূষিত করলেন সম্মানের অজন্র বর্ষণে, জনসাধারণ তাঁকে অভিনন্দিত করল 
সানন্দ-সন্বর্ধনার দ্বারা । তিনি পরিদর্শন করতে অস্বীকৃত হলেন কেবল একটি 
মাত্র যায়গা । ফ্রান্সের যে অঞ্চলটি যুদ্ধের ফলে বিধ্বস্ত হয়েছে, সেখানে যেতে 
তিনি কিছুতেই সম্মত হলেন না। তিনি ভাবলেন» ক্রোধের তাড়নায় যার নিজের 
মন বিক্ষিপ্ত, শান্তি স্থাপনের মহান দায়িত্ব গ্রহণ করা তার কদাচ কর্তব্য নয়। 

তিনি খ্রীষ্টমাস-উৎসব যাপন করলেন ফ্রান্গে অবস্থিত মাকিন সৈম্যদলের 
সাহচর্ধে। একদিন জেনারেল পাশিং-এর সঙ্গে তিনি টসম্যদল পরিদর্শণে 
বেরিয়েছেন। জেনারেল পাশিং সেনাবাহিনীর কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে মন্তব্য 
করতে করতে হঠাৎ জনৈক টৈনিকের সাজ-নরঞ্ামের মধ্যে থেকে তাবু 
থাটাবার একট ভাজকর। ভাগড। তুলে নিলেন এবং কি ভাবে সেটাকে কাজে 
লগানে! হয় তাই বোঝাতে লাগলেন । বোঝানো শেষ হয়ে গেলে সেটাকে 
তিনি ছুড়ে ফেলে দিলেন, সেই সব সাঙ্জ-সরপ্রামের ভেতর যেখানে প্রতিটি 


জিনিস রক্ষিত আছে যথাস্থানে । 
১৬১. 


উইলসন জেনারেলকে জিজ্ঞেস করলেন, “আচ্ছা, আমর! চলে যাবার 
পর এদের আর পরীক্ষা! করা হবে না বোধ হয়।” 

“আজ্ঞে, তা হয়তো হতে পারে” । 

“আর একটা কথা? জেনারেল £ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়করূপে আমি 
আপনাকে নির্দেশ দিতে পারি, কেমন না ?” 

“নিশ্চয় পারেন ।” 


«তাহলে জেনারেল, আমি বলছি, ভাগাটা, ষথাস্থানে রেখে দিন |” 

জেনারেল তৎক্ষণাৎ সহান্তে হাট গেড়ে বসলেন এবং যথাস্থানে রেখে 
দিলেন ডাগ্ডাঁটিকে । পরীক্ষাধঝন কোন কোন সৈনিক বলে, প্রেসিডেন্ট 
নাকি তাদের দিকে চেরে চোখ টিপেছিলেন । 

শান্তি-সন্মেলনের প্রথম প্রকাশ্ত অধিবেশন সুরু হল ১৮ই জানুয়ারী 
তারিখে । সামরিক কর্মচারীদের গারে বিচিত্র বর্ণের উদদী, প্রাচ্য-দেশীয় কোন 
কোন প্রতিনিধির পরিধানে বর্ণাট্য বেশভূষা সবে মিলে মে এক চমৎকার 
দৃশ্ঠ ; প্রকাশ্ত অধিবেশনে কোন কাজই ঘে কর। সম্ভব নয় সে কথা বুঝতে 
মোটেই বিলম্ব হল না। বহু সংখ্যক প্রতিনিধিদের মধ্যে উঠেছে বহু বিচিত্র 
ভাষার এক মিশ্র হট্টগোল ! তাদের বিভিন্ন ভাষায় প্রদত্ত তাদের ভাষণ অনুবাদ 
করতেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। কাধপ্রণালী যেমন জটিল তেমনি 
গুরুভার। সম্মেলনকে ভেঙ্গে তাই বিভিন্ন কমিটিতে বিভক্ত করে দেওয়া হল। 
«কাউন্সিল অব. টেন' এই কমিটিগুলির অন্যতম । ফ্রান্স, গ্রেটবৃটেন, 
যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি ও জাপান এই পাচটি দেশের প্রত্যেকটি থেকে ছু'জন করে 
সদশ্ত নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠলো 
এবং সে প্রতিবাদের সঙ্গে ক মেলালে। সংবাদপত্রসমূহ। তাদের বক্তব্য 
হল বড় বড় দেশগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত আলোচনা সভায় ছোট 
ছোট দেশের প্রতিনিধিরা যদি অংশ গ্রহণ করার অধিকার থেকে বধ্চিত হন, 
তাহলে তাদের বক্তব্য তারা বলবার সুযোগ পাবেন কোথায় এবং কোথায় 
বা রইবে প্রকাশ্ঠ চুক্তির মর্যাদা? উইলসন অবস্থাটা! বুঝিয়ে দেবার জন্য 
বললেন, পরামর্শ দানের জন্য আহত উপদেষ্টাদের ভীড়ে এমন কি ছোট 
ছোট সভাগুলিতে পর্যস্ত কোন সময়ে তিল ধারণের স্থাম থাকে না। 
সাংবাদিকদের তিনি বললেন, তিনি যখন: প্রকাস্ চুক্তির কথা বলেন শখ্ন 
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তিনি এমন কথ! বলতে চাননি ষে, গোপন আলোচনা-সভার আদৌ ফোন 
অছুষ্ঠানই হবে না । তিনি এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন যে, 
আলোচনা-সভার সিদ্ধান্তগুলি হবে প্রকাশ, স্পষ্ট ও জনসাধারণের ভস্তয 
প্রচারিত । 

মিত্রপক্ষ মনে করলেন, 'বিজয়-বজিত-শাস্তি' এক অর্থহীন প্রলাপ! যুদ্ধে 
তারা জয়লাভ করেছেন এবং তৎসব্বেও যে তার! বাঁলিন অভিযান করেন নি 
এই তো তাদের পক্ষে এক পরম মহান্থভবত? : যুদ্ধের যা কিছু লুণ্ঠিত সম্পদ সে 
সবই বিজয়ী পক্ষের প্রাপ্য এই তে সাধারণ নিয়ম । সম্মেলনে অংশ 
গ্রহণকারী ছোটো ও বড় প্রতিটি দেশের প্রতিনিধি কাধত দাবি করলেন 
ক্ষতিপূরণ স্বরূপ উপনিবেশ অথবা অঞ্চল-বিশেষের অধিকার । 

দশজন দন্ত সম্বলিত কাউন্সিল কাজে নেমে পড়লেন সংগঠিত হবার 
সঙ্গে সঙ্গে । কাউন্সিলের অধিবেশন নমূতে সভাপতিত্ব করেন যদিও র্িষেল্সো, 
তথাপি উড়ো উইলসনই ছিলেন তাদের কেন্ত্রস্থ ব্যক্তি। যে কোন প্রশ্নই 
আলোচিত হোক ন। কেন, সকলে সাগ্রহে প্রতীক্ষ! করতেন মাকিণ প্রেসি- 
ডেন্টের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবার জন্য, আলোচনা চলাকালে সকলেরই দৃষ্টি 
নিবদ্ধ থাকতো তার শান্ত ও নিরুদ্বেগ মুখচ্ছবির উপর । 

সম্মেলনে যোগদানের জন্য উইলসন দীর্খপথ অতিক্রম করে এসেছেন, 
কাজেই নিজের আদর্শ থেকে সরে দাড়াতে তিনি আদৌ সম্মত নন। তিনি 
ঘোষণা! করলেন, শান্তি স্থাপন করতে হবে স্থায়িত্ব ও নমতার দ্দিকে দৃষ্টি রেখে 
এবং জাতিসজ্ঘই হবে তার ভিত্তি প্রস্তর । প্রতিনিধিদের মধ্যে গুপ্তন উঠলো £ 
তারা বললেন, আগে শান্তির শর্তাবলীই নির্ধারিত হোক, তারপর জাতি- 
সঙ্ঘের কথ! ভাববার যথেষ্ট নময় পাওয়া যাবে । কিন্তু এ ব্যাপারে উইলসন 
অনড় এবং অচল। শান্তির অস্তিত্ব যে নিহিত রয়েছে জাতিসজ্ঘের মধ্যে 
এই কথাটাই আগে সাব্যস্ত হোক, অন্তান্য বিস্তৃত বিবরণ আসবে তারপরে। 
তবে তাই হোক £ জাতিসজ্ঘই স্বীকৃত হোক শান্তি চুক্তির অবিচ্ছেগ্ত' অংশ 
রূপে। সে বিষয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হলো যে কমিটির ওপর উইলস 
হলেন তার শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা | 

দুরদৃটি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ জাতিসজ্ঘের কখ। ভাবতে স্থরু করেন ধোড়শ 
গতাব্দী থেক্ষে যুদ্ধের খুচেনাতেই ইংলগ্ডের- লর্ড গ্রে এবং আমেরিকার প্রাক্তন 
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প্রেসিভেপ্ট টাফট এইরূপ একটি সংস্থা! গড়ার প্রন্তাব অস্থমোদন করেন । এই 
সব আদর্শবাদী ও স্বপ্রবিলাসী বাক্তিগণ এমন একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা 
গঠনের প্রস্তাব করেন, মাত্র যার ফলে যুদ্ধ অসম্ভব হয়ে উঠবে, তার €বশী কিছু 
কর। তাদের কারও পক্ষেই সম্ভব হয় নি। উইলসন কিন্ত প্রস্তাব মাত্র উত্থাপন 
করেই ক্ষান্ত হবার পাত্র নন। তিনি বিভিন্ন জাতির সমবায়ে একটা বিরাট 
বিশ্বভাতৃত্ব-সজ্ঘ গঠনের পরিকল্পন! নিয়ে এগিয়ে চললেন এমন একটা যুগে_- 
যখন প্রতিটি দেশ তার প্রতিবেশী দেশকে সন্দেহ করছে সম্ভাব্য শত্রু বূপে। 

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট লীগ সংক্রান্ত খসড়। চুক্তি পত্র শান্তি সম্মলনের 
প্রকাশ্তঠ অধিবেশনে দাখিল করেন ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে । সে খসড়া 
সগ্ধ বেরিয়ে এসেছে কমিটি থেকে । উক্ত খসড়া শান্ত ও সর্বসম্মত ভাবে 
গৃহীত হল। চুক্তিপত্রের ভূমিকাতেই লীগের উদ্দেশ্ঠের সংক্ষিপ্ত আভাস 
পাওয়। যায় £ 

চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরকারী দেশসমৃহ জাতিসজ্ের গঠনতন্ত্র গ্রহণ করলেন এই 
আদর্শের উপর ভিত্তি করে যেঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা» শান্তি ও 
নিরাপত্ত৷ স্থাপনের জন্য তার! সচেষ্ট হবেন, যুদ্ধের পথ গ্রহণ না করতে তারা 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন» বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রকাশ্য, হ্তায়সম্মত ও সম্মানজনক 
সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা করবেন, গভর্ণমেণ্ট সমূহের মধ্যে পারম্পরিক আচরণ- 
বিধি নির্ধারণ করবেন আন্তর্জাতিক আইন ও বোঝাপড়ার সাহায্যে, সঙ্ঘবদ্ধ 
জাতিসমূহ এমন ভাবে তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করবেন যার ফলে ন্তায় 
বিচারের ও সম্পাদিত চুক্তির শর্তাবলীর মর্ধাদ1! যথাযথভাবে রক্ষিত হয়। 


উইলসন স্বদেশের পথে যাত্রা করলেন তার পর দিনই কংগ্রেস 
অধিবেশনের সমাপ্তির ফলে বহু বিল তার স্বাক্ষর লাভের জন্য প্রতীক্ষা 
করছে। তাছাড়া আভ্যন্তরীণ নীতি ঘটিত বহু ব্যাপারের জন্যও তার 
উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন । ইউরোপে কাজ হয়েছে যথেষ্ট । জাতিসঙ্ঘ 
সংক্রান্ত চুক্তিপত্র গৃহীত হওয়ার ফলে সেই নয়! ছুনিয়ারই ভিত্তি পত্তন হল 
যার অস্তিত্বের আভাম জেগে ওঠে জেফারসদের স্বপ্পে + ম্যাজিনীর আদর্শ 
বাস্তবে আকার নিতে আরম্ভ করেছে। 

ফ্রাব্দে ফিরে যাবার পূর্বে যে একমাস কাল উইলসন যুক্তরাষ্ট্রে যাপন 
করেন, তখনই তিনি বুঝতে পারেন ফে, প্যারিসের কারধাবলীর বিকুদ্ধে 


কি 


বিক্ষোভের একটা গ্রচ্ছন্ন শ্বোত বয়ে চলেছে অস্তঃসলিলা শ্োতশ্িনীর মত । 
সে বিক্ষোভ প্রকটতর আকারে প্রকাশ পেল আমেরিকার জাতিসঙ্জে 
যোগদানের বিকুদ্ধে। সিনেট ৈরীভাবাপন্ন এবং শোনা যাচ্ছিল; সে 
বৈরীতা হয়তো! বা সক্ক্রি়ভাবে আত্ম প্রকাশ করবে । হ্িতীয়বার ইউরোপ 
যাঞ্জার পূর্বে উইলনন নিউইয়র্কে যে ভাষণ দেন তাতে জাতিসজ্ঘের বিরুদ্ধ- 
বাদীদের প্রতি পরিপূর্ণ উপেক্ষাই প্রদশিত হয়। তিনি বঢ়তার সঙ্গেও 
স্পষ্ট ভাবেই এই অভিষত ব্যক্ত করেন। 

চুক্তিপত্র এখানে ফিরে এলে এদ্দিকের ভব্দমহোদয়গণ দেখবেন যে, জাতি- 
সঙ্ঘ সংক্রান্ত দলিল যে শুধু চুক্তি পত্রের অঙ্গীভূতই হয়ে আছে তা৷ নয়, পরস্ত 
চুক্তিপত্রের সঙ্গে সে দলিল এতো বিভিন্ন প্রকারের বনু সংখ্যক সম্পর্কের 
স্ত্রে জড়িত যে. সমগ্র সৌধটী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত না করে একের থেকে 
অপরকে বিচ্ছিন্ন করা চলবে না। 

আবার প্যারিসে এসে উইলসন দশজন সদস্য সম্বলিত কাউ্সিলের মাধামে 
কাজে নেমে পড়লেন ! আকারগত দৈর্ঘ্যের দরুণ কাউন্সিল তার কার্ধ ক্ষমতা 
হারালে মাঝে মাঝে তিনি কাজ করতেন বৃহৎ শক্তি চতুঈয়ের অন্যতম রূপে । 
নৃতন গভর্ণমেন্ট সমূহের গঠন" অর্থনৈতিক সম্পর্কের পুনঃ ব্যবস্থাপনা । এক 
কথায় সমগ্র সভ্য জগতের নিয়তি তখন নির্ভর করছে যে চারজন ব্যক্তির 
হাতে, তীর হলেন, উইলসন, লয়েড জর্জ, ক্রিমেন্সো, এবং অর্ল্যাণ্ডো। 

তাঁর নিজেদের মনে বীরত্বের বিন্দুমাত্র গর্ববোধ পোষণ করতেন না। 
উইলসন ষে বাড়ীতে বাস করতেন সেখানে উত্তাপের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা! ছিল- 
না বলে তিনি গা গরম করে তোলবার জন্য মাঝে মাঝে ভ্রত পায়চারি 
করতেন। লয়েড জজ ছুটে বেরিয়ে আসতেন তাঁর ঘর থেকে তিনি 
বলতেন, লুই ফিলিপের পর সে ঘরের হাওয়া আজও বদলায় নি। আমুদে ও 
স্কুত্তিবাজ অর্ল্যাপ্ডার কাছ থেকে তৎক্ষণাৎ সাড়া আসতো যে কোন 
ভাবাবেগের জবাবে । বুদ্ধ শাল ক্রিমেন্সোর কণত্বর যদিও তখন ক্ষীণ 
হয়ে এসেছে, তবু যে কোন লঘু ব্যাপারের ওপরেও তার বজমু্টি তখন পর্যস্ত 
এতটুকু শিথিল হয়নি। জটিল-সীমান্ত-রেখ! সমূহ চিহ্নিত কর যে বিশাল 
যানচিআ মেঝের উপর বিছানে! থাকতো, বিরাট এই ব্যক্ষি চতুষ্টয় মাঝে 
যাঝে চার হাতে পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে তা পরীক্ষা করতেন । 


৯৮ 


কখনও বা তার। রচন। করতেন শান্তির শর্তাবলী । সেখানেও উইলসনের 
ধ্বনিঃছিল, “বিজয়-বিহীন-শাস্তি' । থোলা চুক্কিনামা, হ্যায় বিচার, ছোটো 
ছোটে দেশগুলির অধিকার সম্বলিত দাবিসমূহ মূলতঃ এতো সহজ*ও সরল 
যে, তাদের মধ্যে একটিকে ত্বীকার করে নিলে অপরটি অপরিহার্যরূপে 
আপন হতেই এসে পড়ে । কিন্তু তবু ইতিহাসের আদিম যুগ থেকে কূটনীতি 
যে খাতে প্রবাহিত হয়ে আসছে-এ ধারণার সঙ্গে তা সংঘাতশীল। ব্যক্তি- 
এরের প্রত্যেকেই যখন উইলসন পরিকল্পনার বিরোধিতা করছেন, তখন তীরা 
মনে মনে পোষণ করেছেন আপন আপন বিশেষ স্থখ-সুবিধা আদায়ের দাবি। 
একথ তাঁরা ভালভাবেই জানেন যে, কেবলমাত্র তাদের ব্যক্তিগত মধাদাই 
নয়, পরন্ত তাদের স্ব স্ব গভর্ণমেণ্টের মধাদ! পর্যন্ত নির্ভর করছে তাদের 
কৃতকাধতার উপরে। 


তছুপরি, প্রেসিডেন্ট অচিরেই জানতে পারলেন যে, সমতার ভিত্তিতে 
নিষ্পত্তির ব্যবস্থা বানচাল করে দেবার জন্য গোপন চুক্তি সম্পাদনের ষড়যন্ত্র 
অদূবে ঘনিয়ে উঠছে। শান্তি স্থাপিত হবার আগেই বিভিন্ন জাতি যুদ্ধের 
লু্ন-লন্ধ সম্পদ ভাগ-বাটোয়ারার ব্যবস্থা প্রায় কায়েম করে এনেছে 
বললেই হয়। 

ভাপণইয়ে বসে চত্ুঃশক্তি কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই প্রা প্রাতিটি দেশেরই 
যুদ্ধ-জনিত ক্ষতিপূরণের এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্যান্থ সমস্যার 
সমাধান করতে সচেষ্ট হন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সেকাজ ইউরোপের 
পুনর্গঠনের সামিল । এই বিরাট প্রচেষ্টায় তারা সাহায্য লাভ করেন ইতিহাস, 
অর্থনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ ও বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে? 
কিন্ত সে কাজের দায়িত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার ন্যস্ত থাকে তাদের 
হাতে। 

ভারসণই শাস্তি-চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে যে মতইৈধ দেখা দেয় তা ঘটেছিল 
প্রধানতঃ'উইলসন ও ক্লিমেন্সো পদ্ধতিগত পার্থক্যকে কেন্দ্রকরে । পুরাতন 
ও নৃতন কুটনীতির মধ্যে যে পার্থক্য বিষ্কমান, তাই মূর্ত হয়ে উঠে এই 
বিরোধের ভেতরে । অর্থাৎ কিনা, আচরণগত যে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা 
অতাঁতে মেনে'চলা হত । বর্তমানও অগ্গুশাসিত হবে তাদের ছ্বারা-_এই হল 
আসল বক্তব্য; অগ্িশর্মা মার্শাল ফচের় সাহাধ্য-পুষ্ট :হয়ে ক্লিমেন্দো দাবী 


১৩ 


করলেন, জার্ধান গভর্ণমেণ্টের নি:শেষে উচ্ছেদ সাধন ছাড়া অন্য কোন শর্তেই 
তারা সম্মত বেন না। জার্মানী তার প্রিয় পিতৃভূমি ফ্রাঙ্গের চিরস্তন শক্রু | 
জার্মানীর অধিকারে যতক্ষণ সেনাবাহিনী ও সমরাস্ত্র সম্ভার থাকবে, ফ্রান্সের 
বিপদ সন্ভাবন! বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ। জার্মান সাধারণতন্ত্রেরে সমূলে 
উচ্ছেদ সাধনের, তার কাছ থেকে অত্যধিক পরিমাণে ক্ষতিপূরণ আদায়ের 
দাবির পথে এই যে প্রতিবন্ধকতা- এক কথায়, “বিজয়-বজিত-শাস্তি সংক্রান্ত 
সমগ্র উইলসন পরিকল্পনাই প্রাচীন, অভিজ্ঞ ও কর্ণর্লাস্ত ক্রিমেন্দোর কাছে 
একেবারে দুর্বেধধ্য । শান্তির অন্তরায়ের ক্ষেত্রেই হোক, অথবা যুদ্ধের উদ্দীপ্ত 
তাগ্ুবের ক্ষেত্রেই হোক সর্ধত্রই ফ্রান্সের গ্রতিষ্ঠা সবার উপরে--এই হল 
ক্রিমেন্সোনীতির আসল স্বরূপ এবং সে নীতি থেকে চুল পরিমাণও বিচ্যুত 
হতে তিনি রাজি নন। লীগই যদি একান্ত কামা হয় তবে লীগ গঠিত হোক 
তাতে আমাদের আপত্তি নেই । আমর চাই নিরাপত্তা এবং তা পাবার পক্ষে 
পুরাতন প্রথাই আমাদের বিবেচনায় সবচেয়ে নিরাপদ । ফ্রান্সের মতে সে- 


নিরাপত্তা আনায়নের একমাত্র পন্থা! হল জার্শানীর সামরিক ও অর্থনৈতিক 
বিনাশ সাধন । শান্তির যে চৌদ্দদফা শর্ত মেনে নেবার দিকে সম্মেলন ঝুঁকে 
আছে তা যদি গৃহীত হয়ও তথাপি ফ্রান্স দাবি করবে, রাইনের নিয়ন্ত্রণ, 
জার্মান উপনিবেশ সমূহের হস্তান্তর, জার্ানীর নিরস্ত্রীকরণ, বিপুল পরিমাণ 
্ষতিপৃবণ আদায় এবং এমন সব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন যার ফলে 
জার্শীনীর ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। আব্রিয়াতিক সাগর 
পথের ব্যবসা-বাণিজ্য নিজের নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনবার উদ্দেশে ইতালি 
' দাবি করল, ফিউম পাবার জন্য জাপান চাইল শ্ঠাণ্ট,ং-এর অধিকার পেতে। 

যুক্তরাষ্ট্র এসব কিছুই দার্ব করে নি। সেনা চাইল রাজ্য, না চাইলো 
ক্ষতিপূরণ, না চাইল শক্রপক্ষের শক্তি খর্ব করতে। 


জন কয়েক লোকের প্রাণান্ত পরিশ্রমের ফলে যে চুক্তিপত্র চূড়ান্ত ভাবে 
বেরিয়ে এলে!, দেখা গেল, উইলসন তাতে যে সব জিনিষ ঢোকাতে 
চেয়েছিলেন তার মধ্যে অনেকগুলিই তাতে নেই, কেবল তাই নয়, তাতে 
যে সব জিনিস স্থান পেয়েছে তাদের মধ্যে অনেকগুনির সঙ্গেই তিনি একমত 
নন। তবু তার অক্লান্ত প্রয়াস ব্যতিরেকে যে শাস্তি স্থাপিত হত তার চেয়ে 
এ শাস্তি যে অনেকাংশে ভালো ও সদয় সে কথা ত্বীকার করতেই হবে। 


১৬৭ 


কার্ধের অন্থরোধে সে দীর্ঘ পথ অতিক্রম 'করে আসতে হয়েছে, তার 
আদি হতে অন্ত অবধি বিরোধ, বিচ্ছেদ ও বিতর্কের তিজ্ততায় ভর] 
আলোচনার রথচক্র খন অচল অবস্থায় এসে উপনীত হুল, প্রেজিডেণ্ট 
আদেশ দিলেন তীকে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য জর্জওয়াশিংটন 
নামক জাহাজকে প্রস্তত থাকতে । আর্লাণ্ডো সম্মেলন থেকে চলে গিয়েও 
আবার ফিরে এলেন। চীনের প্রতিনিধিরা সেই যে এশিয়ার পথে যাত্রা 
করলেন আর তাঁর! ফ্রান্সে ফিরে এলেন না। শাস্তির পথ সত্য সত্যই 
বটিক। বিক্ষৃধ। 

পই মে লুসিটানিয়া জাহাজ নিমজ্জিত হবার বর্ষপূতি দিবস। জার্ান 
প্রতিনিধিগণ সেই দিন প্যারিসে এসে উপনীত হলে শাস্তি চুক্তি পত্রের একটি 
কপি তাদের হাতে অর্পণ করা হল। নে এক চাঁপা উত্তেজনাপূর্ণ ও গাতীর্ধ- 
মণ্ডিত দৃশ্ত! পুরাতন শক্রগণ এই সর্বপ্রথম পরম্পরের সম্মুখীন হচ্ছেন বলে 
"টবরিতার স্বৃতির দ্বার আবহাওয়া তিক্ত ও বিষাক্ত হয়ে উঠে। শান্তি 
সম্বন্ধে জার্মানীর মন্তব্যের বিরুদ্ধে শ্রতিবাদ উখিত হলেও ১৯১৯ সালের 
২৮শে জুন তারিখে ভার্পাইয়ের হল্‌ অব. মিরার্সে শাস্তি চুক্তি শ্বাক্ষারিত হল 
এবং যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হল । 
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মানুষ অন্রণশীজ কিন্ত আদর্শ অঅব্র 


যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যাবর্তনের পথ প্রেসিডেণ্টের পক্ষে কর্মহীন অবসরময়্। 
সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রমে তার শরীর ও মন অবসন্ন। চিন্তার যে গুরুভার' 
বুকে চেপে রয়েছে তা হতে কয়েক দিনের জন্য অব্যাহতি পাওয়া প্রয়োজন। 
তার প্রাইভেট সেক্রেটারী জোসেফ পি, টিউমাল্টী ওয়াশিংটন থেকে তার 
উপরওয়ালার কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করে আসছেন এবং তার কর্মহুচীর ক্লাস্তি- 
জনক গুরুভার লক্ষ্য করে আতঙ্কিত হয়েছিলেন । এমন কি, তিনি এই বলে 
সতর্কও করে দিয়েছিলেন যে, মাত্রাতিরিক্ত শ্রমে শরীরকে যেন পীড়িত করা 
না হয়। প্রাইভেট সেক্রেটারী এই প্রসঙ্গে “কন্রিটিউশ্তানের, (শারীরিক 
সংগঠন ) কথা উল্লেখ করলে প্রেমিডেপ্ট জবাব দেন, “কনষ্টিটিউশ্তান” ! 
আমি কনাষ্টটিউশ্তান নয় উপধারা বেঁচে আছি। 

প্রায় ছয় মাস অনুপস্থিতির পরে ক্লাস্ত ও পরিশ্রান্ত দেহ নিয়ে প্রেসিভেট 
নিউইয়র্কে এসে উপনীত হুন ৮ই জুলাই তারিখে । এই সময়ের মধো বিভিন্ন 
রাজনৈতিক উপদলগুলি অবশ্থ নি্ষিয় ছিল না। 

তিনি খন বিদেশে বিরাট আত্তর্জাতিক সমস্যা সমূহ নিয়ে বিব্রত, দেশের 
অভ্যন্তরে তখন অন্তহীন তিক্ত সংগ্রামের জন্ নৃতন এক যুদধক্ষেত্র প্রস্তত 
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হুচ্ছে। জাতিসঙ্ঘ গঠনের উদ্দেস্ট নিয়েই কি প্রেসিভেপ্ট প্রায় ছয় মাস পূর্বে 
স্বদেশ হতে যাত্রা করেন নি? সে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাকে এমন 
বহুনীতি বিসর্জন দিতে হয় যা তার যৌপিক কর্মহচীর অন্তভূক্তি ছিল 
অবিচ্ছে্চ অংশরূপে । শান্তি সম্মেলনের রুদ্ধদ্বার অধিবেশন এতদিনে তার 
প্রাপ্য খাজনা আদার করতে সুরু করেছে । লীগের উদ্দেন্ট মাকিন জন- 
নাধারণের বোধগম্য হল না| এবং যাকে তারা বুঝে উঠতে পারলো না, 
তাকেই তারা স্থরু করলে ভদ্ন করতে । তহৃপরি বিকৃত ব্যাখ্যা ও বিরূপ 
জনরব তাকে চিত্রিত করে তুললে। ভয়াবহ মুণ্তিতে। পুরাতন হস্তক্ষেপ 
বিরোধী নীতির ধারা সমথক তারা আন্তজাতিক জটিলতার জালে জড়িত 
হতে চাইলেন না এবং ঘোষণা করলেন, লীগের সঙ্গে আমেরিকার কোন 
সম্পর্ক নেই । আবার অন্য কারও কারও মতে, লীগ অবশ্ত অপরিহার্য । 
কিন্ত সে লীগ এ লীগ নয়। আরও একদল লোক সংখ্যায় কম হলেও 
শক্তির দিক দিয়ে ধার] সংহত তারা খোলাখুলিভাবেই লীগের বিরোধিতা 
করতে লাগলেন এই কথা বলে যে, যেহেতু এটা উইলীননের লীগ, অতএব 
তা অবাঞ্চিত। 

ফিরে আনার ছু'দিন পরেই প্রেনিভেপ্ট সিনেটের সম্মুখে শাস্তি চুক্তিপন্ 
উপস্থাপিত করলেন। চুক্তিপত্র যে অনুমোদন লাভ করবে সে সম্বন্ধে তার 
মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তিনি বললেন পুরাতনের রাজ্যে নৃতন 
কোন ভাবধার। সন্নিবেশিত করা বড় শক্ত ব্যাপার এবং তা করতে গেলে 
তার ফল সমঘ্ে সমরে তিক্ত ন। হয়ে পারে না। সে যাই হোক, মঞ্চ 
ব্যবস্তাপনা সম্পন্ন হয়েছে এবং ভাবী ঘটনার স্বরূপ হয়েছে উদঘাঁটিত। 

উইলননের প্রথম বার যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে যে চুক্তিপত্র শান্তি- 
সম্মেলন কর্তৃক গৃহীত হয় তার সঙ্গে সগ্ধ উপস্থাপিত শাস্তিচুক্তির কিছুটা 
পার্থক্য ছিল। প্রেসিডেণ্টের ধারণ। এবং ক্ষণস্থায়ী পরিদর্শনকালে তিনি 
আমেরিকার জনমত নম্বদ্ধষে যেটুকু জানতে পেরেছিলেন সেই অন্থসারেই 
পরিবর্তনটুকু সাধিত হয়েছিল। জনসাধারণের মনে ভয় ছিল যে কর্মগত 
তাদের ক্ষাধীনতা হয় তো বলি প্রদত্ত হবে ইউরোপীয় জুলুমের যুপকাষ্ঠে 
এবং হয় তে। ব। তাদের সদা-সর্বদার জন্ত জড়িত হয়ে থাকতে হবে বৈদেশিক 
বিরোধ ও সংগ্রামের সঙ্গে। লীগের উগ্র সমর্থক ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট 
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ট্যাফ্ট এক তারবার্তাযোগে উইলসনকে জানালেন যে, সিনেট শান্তিচুক্তি 
অন্থষোদন করবার পূর্বে হয় তো বার্তা-বণিত পদ্ধতিক্রমে তার পরিবর্তন 
দাবী করবে। বণিত বিষয়গুলির মধ্যে মন্রো-নীতি ছিল অন্ততম এবং সে 
সন্বদ্ধে দাবি ছিল এই যে, চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ উক্ত নীতির 
সারবত্তা স্বীকার করে নেবেন। সে বিষয়গুলি তৎক্ষণাৎ লীগ-চুক্তিপত্রের 
অক্গীভূত হল এবং শান্তিসম্মেলন কর্তৃক তা গৃহীতও হল। 

মাসের শেষ দিক করে বৈদেশিক সম্পর্ক সংক্রান্ত কমিটি শাস্তিচুক্তির 
শর্তাবলী পরীক্ষা করবার কাজে প্রবৃত্ত হলেন। বিরাটকায় সে দলিলের 
বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার জন্ত কমিটি প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন ১৯শে আগষ্ট তারিখে । উইলনন এই ধারণ! নিয়ে বৈঠক 
থেকে বেরিয়ে আলেন যে, পরীক্ষাধীন যেন তিনি স্বয়ং, চুক্তিপত্র নয়। তার 
এধারণ। যে মিথ্যে নয় নে কথ। জননাধারণের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে ১*ই 
সেপ্টেম্বর তারিখে, ধদেশিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কমিটি যেদিন তাদের বিবৃতি 
পেশ করলেন। সেবিবৃতির মাধামে মুখ্যতঃ আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে 
প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে ঃ অভিযোগ এই যে, শান্তি সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা 
তিনি ঠিক ভাবে চালাতে পারেন নি, সিনেটকে তিনি অগ্রাহ্য করে চলেছেন, 
আর তার ক্রটি বিচ্যুতির কথা ?--তা৷ অগণ্য ও অসংখ্য ! মোটের উপর, শাস্তি 
চুক্ত শেষ পর্যন্ত যে আকার নিয়েছে তা অকিঞ্চিৎকর। প্রায় চল্লিশটি এমন- 
ধারা সংরক্ষণী ও সংশোধণী ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হল যেগুলি গৃহীত হবার উপরে 
চুক্তিপত্রের অনুমোদন নির্ভরশীল। লক্ষ্য করবার মত তাতপধ্য এই যে, 
চুপ্টিপত্রের মধ্যে যেগুলি সত্য-নত্যই ছূর্বল স্থান সেগুলির উপর জোর না 
দিয়ে, সব-খানি জোর গিয়ে পড়েছিল সেই লব বিষয়ের উপর--প্রেসিডেন্ট 
যে-গুলির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ পোষণ করেন । 

স্পষ্টই বোঝা গেল, উইলসন যে সমর্থন পাবেন বলে আশা করছিলেন 
তা পাওয়া যাবে না। জাতিসজ্ঘকে অভিহিত কর হল এক অপরিক্ষীত 
ধারণ! আথ্যায়। প্রেসিডেন্ট তার প্রতিবাদে বললেন, বরঞ্চ ব্যাপারটা 
ঠিক তার বিপরীত। লীগ আমেরিকার আত্মিকসত্তা বললেও অত্যুক্তি 
হয় না। আমেরিকা গড়ে উঠেছে এই আদর্শের উপরেই ভিত্তি করে এবং 
সেই আদর্শই ইউরোপের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়েছে, যাতে করে তারই 
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ভিত্তিতে সে আপনাকে গড়ে তুলতে পারে। প্রেসিডেণ্টের মতে, এই তত্বট! 
আজও সম্ভবতঃ আমেরিকানদের বোধগম্য হয় নি। 

প্রয়োজন বোধে সধ্যবহার করবার জন্ত স্থদুর অতীত বাল্যকাল থেকেই 
তার সহজাত বাগ্মীতা শক্তিকে শাণিত করে তুলেছেন এবং সে অস্ত্র 
আজও এতটুকু তার তীক্ষতা হারাম নি। আমেরিকাময় নিজের বাণী 
প্রচারের জন্য তিনি বেরিয়ে পড়লেন, তার সঙ্গে রইলেন তাঁর পত্বী এবং 
হোয়াইটহাউসের চিকিৎসক ডাক্তার গ্রেনন। অত্যধিক পরিশ্রমের 
জন্য প্রেসিভেণ্টের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ডাক্তার গ্রেসনের দুশ্চিন্তার অন্থ 
ছিল না। 

এই পশ্চিমী পরিক্রমার জন্য তাকে যে দৈহিক শ্রম ত্বীকার করতে হয় 
তার চাপ সহা করবার সামর্থ্য খুব কম লোকেরই আছে। তাকে পর্যটন 
করতে হয় ওয়াশিংটন থেকে ক্যালিফোনিয়া এবং ক্যালিফোনিয়া থেকে 
পুনরায় কানসাস পর্যন্ত। এই পরিক্রমাকালে কুড়ি দিনের মধ্যে 
প্রেসিডেন্টকে ভাষণ দিতে হর ত্রিশটি । সহনশীলতার অগ্রি-পরীক্ষার ক্ষেত্রে 
এরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত বিরল। প্রেসিভেণ্ট যখন তীর ভ্রমণ-হুচীর দফাগুলি 
একের পর এক পালন করে চলেছেন, ডাক্তার গ্রেসন তখন গভীর অভিনিবেশ 
সহকারে তার গতিবিধি লক্ষ্য করে নিজের সহকারী দায্িত্ব পালন করে 
চলেছেন বিশ্বস্ততার সঙ্গে। স্থান হতে স্থানান্তরে অশান্ত পর্যটন পথে 
মুহূর্তের জন্য বিশ্রীম নেই এবং পর্যটন কালে যাদের সম্মুখীন তাকে হতে 
হচ্চে, অধিকাংশক্ষেত্রেই তারা এমন বিরূপ মনোভাবাপন্ন যে, তাদের সে 
আচরণের ফলে তিনি মর্নাহত না হয়ে পারছিলেন না। 

যে মাপকাঠির সাহায্যে উইলসন নিজের সবলতা ও হূর্বলতার পরিমাপ 
করতেন তা হল, মহান নীতির অন্তনিহিত বিরাট শক্তি ও সম্ভাবনার উপর 
তার প্রগাঢ় আস্থা । জাতিসঙ্ঘ যে বৈদেশিক প্রভাবের নিকট নতি স্বীকার 
নয়, বরঞ্চ আমেরিকার আদর্শেরই এট! ব্যাপকতর আকার মাত্র, এই কথাটা 
যদি আমেরিকার জনসাধারণ একবার বুঝতে পারে, তা হলে সাগ্রহে ষে 
তারা এ প্রস্তাবকে লুফে নেবে সে সম্বন্ধে তার মনে সন্দেহের লেশমাত্র ছিল 
না। কিন্ত চুক্তিপত্রের অস্তসিহিত চিন্তাধার| ও কর্মপস্থার ব্যাপকতা! উপলদ্ধি 
করবার সামর্থ্য জনসাধারণের ছিল না বলে জাতীয় বিচ্ছিক্নতার চিরাচরিত 


১১২ 


চিন্তার চেন! রাস্তা থেকে তাদের সরিয়ে আনা সম্ভবপর হচ্ছিল না। পশ্চিম 
পরিক্রমা কালে প্রদত্ত কোন একটি ভাষণে উইলসন বলেন £ 

ওয়াশিংটন-জীবন মাঝে মাঝে অতাস্ত নির্জন বলে মনে হয়। বিরাট 
মাকিন জাতির সত্যকার কণম্বর এই বিচিত্র সহরে এসে যে সাড়া জাগায় 
তা এতো ক্ষীণ যে, মনে হয়, সে শব্ধ যেন ভেসে আসছে কোন সুদূর দেশ 
থেকে । রাজনীতির আলোচনা শুনতে শুনতে মনে হয়, বিবদমান 
দুই পক্ষই বুঝি বা নিজেদের উত্তেজনার উত্তাপে অর্ধনিদ্ধ হয়ে মোলাহম্ম 
হয়ে গেলো । আমেরিকার যে শাদাসিধে ভাষায় কথা বলতে আমি অভ্যন্ত 
সেই ভাষায় কথা শোনবার জন্য মাঝে মাঝে আমি ওয়াশিংটন থেকে 
বেরিয়ে আসি, বেরিয়ে আসি সেই বাতাস আমার শ্বাসযস্ত্রে ভরে নিতে-_-যে 
বাতাস আমার পক্ষে ্বস্তিকর ও স্থাস্থাপ্রদদ এবং তারপর কথ প্রসঙ্গে এই 
কথাটা অঞ্চল বিশেষকে জানিতে দিতে যে, আমেরিকার জনসাধারণ এখনও 
ভাবতে ভূলে যায় নি। 

কান্সাস সহরে ভাষণ দান প্রসঙ্ে শ্রোতাদের সম্বোধন একরে 


তিনি ৰলেন £ 
আমি প্যারিস থেকে ফিরে এসেছি মানবেতিহাসের মহত্বম দলিল সঙ্গে 


নিষ্কে। যে নীতি ও আদর্শের বেদীমূলে আমেরিকা তার জীবন ও যথা- 
সর্বস্ব উৎসর্গ করেছে তার অন্থপ্রেরণ। দলিলটীর পত্রে পত্রে ও ছত্রে ছত্রে 
ছড়িয়ে রয়েছে বলে সে এতো মহান ও এমন বিরাট । সমুদ্রের পরপারের 
একটি অত্যন্ত গ্রীতিগ্রদ ঘটনা আজ আপনাদের সামনে বিবৃত করতে চাই। 
আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম, যে বস্তাটি আমাদের নিকট আমেরিকান-নীতি 
নাচম পরিচিত ত। যে শুধু পাশ্চাত্য জাতি সমূহেরই যন ও বুদ্ধির রন্ধে রঙ্ধে 
প্রবেশ করেছে তাই নয়, জাতি সমূহের ধারা নায়ক এমন কি, তারাও এই 
নীতির দ্বার প্রভাবিত। কাজেই, এই চুক্তিপকে €সই নীতিগুলি ঘখন' 
সন্গিবেশিত হয়, তখন তা হয়েছিল সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের গ্রতীতি ও সম্মতি 
ক্রমে । হে আমার হ্বদেশবাসী বন্ধুগণ; এ কথ খুবই সত্য যে, যে নীতিগুলি 
এই চুক্তিপত্রে স্থান লাভ করেছে, ইতিপুর্বে আর কোন আন্তর্জাতিক আলোচনা 
সভায় এমন সর্বসম্মত স্বীকৃতি সেকোন দিন পায় নি। মনে রাখবেন, 
সে নীতি জন্মলাভ করেছে আমাদের প্রিয়তম মেই জন্সভূমির মৃত্তিকায় যার 
বেদীমূলে আমাদের জীবন ও যখাসববন্ধ উৎসর্গাকৃত। 


১১৩. 
উদ্বো--৮ 


ঢ্ক্ম্প 


অন্য আন এক ক্ষেত্রে 


সিনেটের বৈদেশিক দপ্তর সংক্রান্ত কমিটিকে আমি সেদিন ম্মরণ করিয়ে 
দিয়েছিলাম যে, তাদের সঙ্গে যে বৈঠকে আমি মিলিত হই, 
জাতিসঙ্ঘ সংক্রান্ত সর্বপ্রথম বৈঠক সেট] নয়। গত মার্চ মাসে আমি যখন 
স্বদেশে ফিরে আসি তখনও উক্ত কমিটির সঙ্গে আমি এক বৈঠকে মিলিত হই 
এবং তারা স্থানে স্থানে বাচন ভঙ্গীগত কিছু কিছু পরিবর্তন প্রস্তাব করেন। 
আমি সে প্রস্তাব সহ প্যারিসে ফিরে গেলে সম্মেলন কর্তৃক তার প্রতিটি 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। এথেকেই আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে, ক্ষতি 
সাধনের কোনরকম ষড়যন্ত্র এর পিছনে নেই । দলিলখান। আগা-গোড়। 
লিখিত হয়েছে সহজ, সুস্পষ্ট ও বাত্তব-সম্মত কার্যকরী ভঙ্গীতে এবং সে 
দলিল শাস্তি স্থাপনের জন্ত যে পথ নির্দেশ করে, সত্যকার শান্তি প্রতিষ্ঠার 
একমাত্র পন্থা তাই। 

ওমাহাতে তিনি এই বলে জনসাধারণকে সতর্ক করে দেন ঃ 

চুক্তিপজ পুনরায় নতুন আকারে আমরা রচনা করতে পারি না। 
আমাদের হয় একে গ্রহণ করতে হবে, নয় বর্জন করতে হবে। পৃথিবীর 
অবশিষ্ক অংশ যে দলিলের উপর স্বাক্ষর দান করেছে তা বাতিল করে দিয়ে 
আবার নতুন আকারে চুক্তিপন্ধ রচনা করা যে ছঃসাধ্য ব্যাপার আশা 
করি, ভত্রমহোদয়গণ তা বুঝতে পারছেন। 


১১৪ 


প্রেলিডেণ্ট তার বক্তবোর অনুকূলে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী এলাকা 
থেকে সমর্থন হুচক যে হৃগ্যতাপূর্ণ সাড়া পান, পূর্ব এবং মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলে 
তার পক্ষে তা লভ্য হয়নি। স্পোকেনে অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই তিনি এ 
'্বাবি জানান যে, চুক্তিকে দেখতে হবে দলীয় ও ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচন! 
,থেকে বিচ্ছিন্[ করে। 

এমন বহু লোকের সঙ্ষে আমার দেখা হয়েছে ধারা বলেন, "আমি 
রিপাবলিকান, কিন্তু জাতিসজ্ঘের আমি পক্ষপাতী*। কিন্ত" কথাটির 
ব্যবহার কেন? একটা কথা আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই £ এই 
বাপারের মধ্যে এমন একট1 জিনিস এসে পড়েছে যা আসা কোন ক্রমেই 
উচিত ছিল না। আমার মতে, সে জিনিসটি হল ব্যক্তিগত তিক্ততা । কেউ 
হয়তো মনে করতে পারেন, জাতিসঙ্ঘ সংক্রান্ত চুক্তিপত্রের প্রথম উদ্ভাবক ও 
'লেখক উইলসন নামক কোন এক ব্যক্তি এবং জাতিসজ্ঘের ধারণ' প্রথম জাগে ' 
সেই ব্যক্তিটির চিন্তায় । তা যদি হোত, আমি স্থখীই হতাষ। কোন কার্ধের 
কর্তারূপে যদি আমার নাম লিপিবদ্ধ করে রাখতে হয়, তা হলে আমি 
"চাইব, এই কথাই লিখে রাখা হোক যে, জীবনে এই একটি কাজ ছাড়া অন্ত 
কোন কিছু আমি করি নি। কিন্তু ব্যাপারটা হল এই যে, আমি এ কাজ 
করি নি। আমার হাজার হাজার দেশবাসীর সঙ্গে আহিও এই বস্তটির 
ধারণ সর্বপ্রথম লাভ করি বিশ বছর আগে এবং ত1 করি রিপাবলিকান- 
দলীয় রাজনীতিকদের কাঁছ থেকে । আমি যদি রিপাবলিকান হতাম, 
তা হলে আমি এই কথাই বল্লতাম যে, “যেহেতু আমি রিপাবলিকান সেই 
জন্যই আমি জাতিসজ্ঘের সমর্থক |” আমি এখন চাই যে, জাতিসঙ্ঘকে 
'ভেধা হোক বর্তমান বক্তা হতে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন করে। আমি এর 
উদ্ভাবক এবং এট! আমার হাতে গড়া বস্তও নয়। পুকুষান্ক্রমে ধারা শাস্তি 
এবং স্তায় বিচার কামনা করে এসেছেন, এ বস্তুটি উদ্ভূত হয়েছে তাদের বিবেক 
ও বুদ্ধি হতে। জনম্বার্থ সংক্রান্ত প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক, 
তার অতিরিক্ত অন্ত কোন সম্পর্ক এর সঙ্গে আমার নেই; যে সম্পর্কের 
অন্গরোধে কোন একজন লোক তার দেশবাসিগণের চিন্তা ও ভাবনাকে 
ভাষা দিতে চায়, এই প্রশ্নের সঙ্গে আমি সেইটুকু সম্পর্ক মাত্র বহন করি। 

এই মহান শাসন ব্যবস্থার ধারা আদি প্রবর্তক--সেই ওয়াশিংটন, 
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হামিলটন, জেফাসঁন ও আাভাম্স প্রভৃতিকে আমি কল্পনার চোখে দেখছে 
পাচ্ছি, আমি দেখতে পাচ্ছি, আমেরিকার আর্থিক-সত্তার বিদ্ব-বিজযে 
বহির্গত হবার মহান দৃশত তার! বিন্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ করছেন। 

উইলসনের বক্তব্য ছিল এই। আমেরিকার আত্মিক-সত্তা যেমন সমহ 
মাফিন জাতির হৃদয় জয় করেছে, তেমনি সে বহিগত হোক বিশ্ব-বিজয়ের 
অভিযানে । তিনি চেয়েছিলেন, ওয়াশিংটন ও জেফাসনীয় নীতি বিশ্বের 
দরবারে ত্বীকৃতি লাভ করুক। এই উদ্দেশ প্রণোদিত হয়েই তিনি জাতি, 
সঙ্ঘ গঠনের সংগ্রামে তার সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন। 

কিন্ত বিজয় যে আশুলভ্য নয় এ কথা দিনে দিনে তার দৃষ্টির সম্মুখে 
পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগলো । স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সম্বন্ধে আমেরিকার 
ধারণার প্রসার ও প্রচারের মধ্যেই তার আদর্শ সীমাবদ্ধ ছিল না । নিউ- 
টেষ্টামেন্টে ভ্রাতৃত্ব সংক্রান্ত যে আদর্শ লিপিবদ্ধ আছে, তার বিশ্বজনীন 
্বীকৃতিও তার আদর্শের অন্তর্গত ॥ দায়িত্বের ছুরূহতার পরিমাণ চিন্তা করে 
ক্ষান্ত 'হবার লোক তিনি নন। সংগ্রাম পরিচালন ব্যাপারে তিনি পোষণ 
করতেন ধর্মযুদ্ধের সৈনিকোচিত নিষ্ঠ। কিন্ত ও্দাসীন্য, বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস 
তাকে অন্তরে অন্তরে পীড়িত করে তুলতে লাগলো৷। তার দায়িত্ব তার 
দেহের কাছ থেকে যে সেবা ও শ্রম দাবি করে, তা প্রায়ই তার পক্ষে মেটানে! 
সম্ভব হোত না। তবু প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যস্ত চললো তার 
যাওয়াআসা। চিকিৎসকের পরামর্শ উপেক্ষা করে চললে। প্রতিটি সভা- 
সমিতিতে যোগদানের পালা । অবশেষে উইডিটায় উপনীত হয়ে তিনি 
শষ্য গ্রহণ করলেন। কাজেই পরিক্রমা-ুচী পরিত্যক্ত হল এইখানে এসে, 
এবং প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটনে প্রত্যাবর্তন করলেন । 

_ সহাহুভূতির শোত প্রবাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার ধার! রুদ্ধ হল হিং 
জনরবেয় গাতে প্রতিহত হয়ে । গত তিন সপ্তাহ ধরে তিনি যত কথা বলে 
আসছেন সে সবই চাপ পড়ে গেলো সেই জনবরের জঞ্জালের তলায় । 
রণক্লান্ত বীরের দেহ পরিণত হুল বিদ্বেষের ভোজ্য বন্ততে। জনরব চাপা! 

গলায় এই বার্তা রটনা করতে লাগলো যে, প্রোসিডেষ্ট বর্তমানে অক্ষম ও 
রে হয়ে পড়েছেন । 
উইলসন এই সব আক্রমণের জবাবে একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না | 
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লযালোচনার নিকট দৃষ্ঠত; আত্মসমর্পণ ছিল তারু জীবনের অবিচল নীতি 
সে নীতি বিরুদ্ধবাদীদের কাছে যে পরিমাণ আনন্দদায়ক, তার বন্ধু-বান্ধবদের 
ফাছে বিরক্তিকর ঠিক সেই অন্গপাতে। সত্যের অস্তশ্নিহিত শক্তির উপর 
ছিল তার রহম্তবাদী সলভ বিশ্বাস। তিনি বিশ্বাস করতেন, আজ 'হোক 
অথবা কাল হোক সে শক্তির বিকাশ ঘটবেই, তাই কোন ব্যাপারে ধের্ধ- 
চাত তিনি হতেন না। নেই কারণেই বিদ্বেষ-ছুষ্ট এই সব গুঞ্জন সন্বেও 
তিনি নীরবতা ভঙ্গ করলেন না। তাঁর বুদ্ধি বৃত্তি কিন্ত বিদ্দুমাতর প্রাখ্য 
হারায় নি। তার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ার কয়েক দিন পরে তার 
কন্ত! মার্গারেট একদ। পাশে বসে তাকে একখানা বই পড়ে শোনাচ্ছিলেন। 
তিনি শুনছিলেন আর মাঝে মাঝে বাধ। দিয়ে কন্যাকে শিখিয়ে দিচ্ছিলেন 
কোন কোন শব্দ বিশেষের সঠিক উচ্চারণ। এ শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন 
তার পিতার কাছ থেকে । সে দিনের সে ঘটন! স্মরণ করে মার্গারেট 
একদা মন্তব্য করেন যে, ঠহিক অক্ষমতা সত্বেও তার মানসিক শক্তির” 
এতটুকু ব্যত্যয় ঘটেনি । 
ইতিমধ্যে চুক্তিপত্র সিনেটের হাতে এসে পৌছল ! দলিলটি তরী 

করতে সময় লাগে প্রায় পাচ মাস এবং এত দীর্ঘ সময় লাগার জন্ত দলিলের 
রচগিতাদদের তীত্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় । অথচ ০সই দলিলকে 
কেন্দ্র করে তর্ক-বিতর্ক, আক্রমণ ও আলোচনা চলে আট যাস ধরে। 
&বদেশিক দগুরের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি সিনেটর লজ. ছিলেন জাতিসজ্যের 
সর্বাপেক্ষা অক্লান্ত প্রতিপক্ষ । তিনি পরিহাসছলে সে সঙ্ঘবের নাষ 
দিয়েছিলেন "উইলসনের সঙ্ঘ'। ডেমোক্রাটিক দলীয় প্রেসিডেন্ট কর্তৃক 
পরিকল্পনার পক্ষে সমর্থন বিজ্ঞাপিত হবার পূর্বে লজ, বলেছিলেন ষে, 
ভবিষ্যত প্রয়োজনের দিকে চেয়ে এই ধরণের একটা সঙ্ঘ গঠন করবার 
আবগ্তকতা আছে, রিপাবলিকান দলীয় নেতা নভেম্বরের গোড়ার দিকে 
চৌদ্দ দফা সংরক্ষণী সর্ত সম্বলিত এক পরিকল্পনা সিনেটের সম্মুখে পেশ 
করেন। চুক্তিপজে উইলনন যে চৌদ্দ দফা! শর্ত সন্গিবেশিত করেন, সভভবতঃ 
তাকেব্যজ্ করবার উদ্দেস্তেই এই পরিকল্পনাতেও চৌন্ধটী দফার সন্নিবেশ খর্টে। 
সে বিদ্রুপ বিশেষ করে তীত্র হয়ে ওঠে জাতিসঙ্ঘ সংক্রান্ত চুক্তির দশম ধারার 
বিরুদ্ধে 1 প্রেষিডেন্ট গভীর মনোযোগের সঙ্গে শর্তগুলি পরীক্ষা করধার 
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পর ঘোষণা করলেন যে, প্রস্তাবটি যে আকারে এসেছে তাতে করে 
অনুমোদন লাভ অপেক্ষ' প্রত্যাখ্যান পাবার পক্ষেই তার যোগ্যতা সমধিক। 
সিনেট সাদশ্তদের তিনি পরামশ' গ্লেন লজের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিতে । 


সি) উভয় সঙ্ঘটের্‌ সম্ুখীন হতে হল। সিনেটে এমন অতি অল্প 


সংখ্যক লোকই ছিলেন ধারা বনে-প্রাণে চা পের পরাজয় বনপা 


করত্তেন। কাঁরণি, ভীঁদের ধারণা, চুক্তিপত্র যদি পরাজিত ইয় তাহলে তার; 
ফলে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অশান্তি দেখা দিতে পারে ।' 
কিন্ত লজ. অথব! উইলসন এই দুইজনের মধ্যে কেউই কারও কাছে নতি 
্বীকার করতে রাজী নন। লজের প্রস্তাব যদি গৃহীত হয়, তাহলে প্রেসি- 
ডেণ্টের বিশ্বাস, তার ফলে চুক্তিপত্রের প্রাণশক্তিই নিম্পেষিত হয়ে যাবে। 
তিনি প্রস্তাবের বিরোধিতা করে চললেন এই বিশ্বাসেরই বশবতা হয়ে ।: 
তার দৃঢ় ধারণা, জনসাধারণ তাদের নিজস্ব কথম্বরে চুক্তিপত্রের স্বপক্ষে 
'্মর্থন জানাবেই | তিনি প্রস্তাব করলেন, আগামী বৎসরের সাধারণ নির্বাচনের 
সময়ে বিষয়টি সম্বন্ধে গণভোট গ্রহণ করা হোক । ঠিক এই সময়ে এরই সঙ্গে 
আর একটি প্রস্তাব এসে হাজির । প্রস্তাবটি হলঃ: ভাসণই শাস্তি-চুক্তি 
সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে, আস্থন আমর! জার্যানীর সঙ্গে স্বতম্ত্র শাস্তি-চুক্তি 
সম্পাদন করি। ১৯শে নভেম্বর তারিখে অনুমোদন-প্রার্থী লজ-প্রস্তাব' 
পরাজিত হয় এবং তৎসহ চুক্তিপত্রকেও সরিয়ে রাখ! হয় সাময়িক ভাবে। 

তার পর কয়েক মাস ধরে চললে। বিতর্কের উচ্চতর তরঙ্গ বিক্ষেপ। এদিকে 
উইলসন তখন হোয়াইটহাউসে অসহায় ভাবে শয্যাশাদী, তিনি না পারেন 
কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত হতে । এমন কি, না পারেন নিজের মন্ত্রী 
সভার সঙ্গে পর্যন্ত বৈঠকে মিলিত হতে । এরূপ অবস্থায় জনমত যাচাই 
করার কোন উপায়ই তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না। অথচ লীগের বিরোধী. 
ধারা, সুচ্ছন্দে তারাখোল। মাঠে খেলে বেড়াচ্ছেন। 

জনসাধারণকে প্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছিল ওয়াশিংটনের বিদায় অভিভাষণ। 
ও জেফাসসনের বুটিশ-বিদবেষের কথা। প্রচার করা হতে লাগলে! যে,. 
বিচ্ছিন্নতা নিয়েই আমেরিকা এতদিন বেচে আছে এবং চিরদিন বেচে 
থাকবে। যাদের দাবি যে, তারা শতকরা একশো ভাগই আমেরিকান,. 
ডাদের অক্লান্ত বর্মতৎপরতার ফলে শ্রমিক, কষক, উদারনৈতিক মতা" 
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বলম্বী অংশ এবং নিগ্রোরা পর্যন্ত গড়ে উঠেছিল এক একটি বিজ্রোহী 

স্থা ব্পে। এরকম অবস্থায় ১৯২* সালের ১৯শে মার্চ তারিখে 
আমেরিকান সিনেটে শাস্তি-চুক্তি যখন প্রত্যাখ্যাত হল, সে প্রত্যাখ্যান 
অপ্রত্যাশিত কোন ঘটন৷ রূপে আসেনি । এমনকি, সিনেটের ডেমোক্রাটিক 
দলীয় সদসগণ পর্ধন্ত প্রেসিডেন্টকে সমর্থন করে উঠতে পারলেন না। তাদের 
মধো চব্বিশ জন দাড়ালেন প্রেসিভেশ্টের পক্ষে এবং তেইশজন তার 
বিপক্ষে । শ্ানস্তি-চুক্তি তার হাতে ফিরে এলো! অননুমোদিত অবস্থায় । 


আগামী নির্বাচন সম্বন্ধে উইলসনের মনোভাব স্স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত 
হয়েছিল বছ পূর্বেই । জ্যাকসন দিবস উপলক্ষে লিখিত পৰ্ররে জানুয়ারী 
মাসে তিনি প্রস্তাব করেন যে, জাতিসঙ্ঘ সংক্রান্ত প্রস্তাব সম্পর্কে আগামী 
নভেম্বর মাসে গণভোট গ্রহণ করা হোক। জুন মাসে সানফ্রান্সিসকোতে 
ডেমোক্রাটিকে দলের জাতীয় পরিষদের যে অধিবেশন হয়ঃ জেমস এম্‌ ককৃস 
তাতে অঁনোনয়ন লাভ করেন দলীয় প্রার্থীরূপে । সে সম্মেলনে উইলসনকেন্ 
পুনরায় মনোনয়ন দান সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠলো না। নেতারা গচ্ছন্দে 
সে প্রশ্নট। এড়িয়ে গেলেন এবং একবারের জন্যও ভেবে দেখলেন না যে» 
পার্টিকে তার কি বিপর্যয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করতে চলেছেন । 

হবু প্রেসিভেপ্ট-নির্বাচনকারী কর্ণেল হার্ভে এর আগে উইলসনের 
প্রার্থাত্বেরই পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এবারে তিনি তৎপর হয়ে উঠলেন 
এমন এক জন প্রার্থীর পক্ষে মনোনয়ন লাভের জন্য তার ধারণা--ধাকে 
বাগে আন তার পক্ষে সহজসাধ্য হবেঃ ওরারেন জি, হাভিং হলেন 
সেই নৃতন প্রার্থী! এদ্দিকে হার্ডে ইতিমধ্যে ডেযোক্রাটিক দল ছেড়ে রিপা 
বলিকান পার্টিতে যোগদান করেছেন । কে প্রেসিডেন্ট হবেন এইটাই 
ছিল তার কাছে প্রধান বিচার্ধ বিষয়, নীতি নিয়ে তার আদৌ মাথাব্যথ। 
ছিল ন!। 

নির্বাচনে রিপাবলিকান দল বিপুল ভোটাধিক্যে বিজয় অর্জন করল। 
হাডিং-এর পক্ষে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা দাড়ালে। গ্রায় সত্তর লক্ষ। রীভ, 
রুজভেট এবং ললদের জয় জয়কার। ১৯২১ সালের ৪ঠা মার্চ নৃত্ধন 
প্রেসিভেশ্টের অভিষেক দিবস। হোয়াইটহাউসের . কর্মক্লান্ত অধিবাসী 
স্থির করলেন, সে অনুষ্ঠানে তার ভূমিকা যথাসাধ্য অভিনয় করবেন $ 


৯১৪ 


নিজের উত্তরাধিকারীর পাশে বসে তিনি অগ্রসর হলেন সরকারী ভবনের 
অভিমুখে । শেষ মুহূর্তে তিনি বুঝতে পারলেন যে, অনুষ্ঠান দেখতে হলে তাঁকে 
আরও কয়েক ধাপ উপরে উঠতে 'হবে। সে কাজ অসাধ্য ভেবে 'তিনি সে 
চেষ্ট! হতে বিরত হলেন এবং হ্বভাব-স্থুলভ কৌতুকের বশে বললেন, “সিনেট 


' আমাকে আছড়ে ফেলে দিয়েছে বটে, কিন্তু তাই বলে ভূমিশয্যা গ্রহণ 
করতে আমি চাই না।” 


উড়ো! উইলসন অতঃপর রাজনৈতিক জীবন থেকে অবনর গ্রহণ করেন । 
ব্যাধির আক্রমণে দেহ পধুদস্ত হলেও, পুন: পুনঃ প্রত্যাখ্যান ও ব্যর্থতা 
সত্বেও আদর্শের চূড়ান্ত বিজয়ের উপরে তার বিশ্বাস বিন্দুমাত্র শিথিল হয় নি। 
রাষ্ট্রসঙ্ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবেশ প্রত্যক্ষ করবার জন্ত হয়তো তিনি বেঁচে 
থাকবেন না। কিন্ত যে সঙ্ঘকে আমেরিকার আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত 
করবার চেষ্ঠায় তিনি প্রাণপাত করেছেন, আমেরিকা! অবশেষে সে প্রতিষ্ঠানের 
সদস্য পদ যে একদ! গ্রহণ করবেই সে বিষয়ে তার মনে সন্দেহের *লেশমাত্র 
ছিল নী । *“ম][মন্ষ মরণশীল কিন্তু আদর্শ অমর” এই ছিল তার বাণী। 

উইলসন সভ্যজগতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তিরপে গণ্য হলেও, 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সাধারণের মধ্যে তার পরিচিত ছিল অতিশয় অল্প । 
সংবাদপত্র সমূহ প্রাধান্য দিত তার প্রতিভাকেই, কাজেই তার ব্যক্তিত্ব তার 
চাপে পড়ে বিকাশ লাভ করতে পারতো না। কিন্তু একটা মান্ছষের দেহ তো। 
আপদ-মস্তক কেবলঘাজ্জ মগজ দিয়ে গড়া হতে পারে না! পেজ একদা তার 
সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, “মহাশূন্যে ভ্রাম্যমান তিনি যেন এক 
বন্ধনহীন বুদ্ধিমত। মাত্র” । পেজের এই মন্তব্য উইলসন হেসে উড়িয়ে দেন। 


তিনি যে স্বভাঁবতঃ ট্বরতন্ত্রী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আশ্চবের 
বিষয়ঃ তৎ-সতেঞ্ তার আচরণে কোথাও আত্মকেন্দ্রিকতার লেশষাত্র ছিল না। 
একথাও সত্য যে, তিনি সব কিছু দেখতেন তার ভাবাবেগ-বিহীন প্রথর যুক্তির 
আলোকে, কিন্ত তবু তার সমগ্র জীবনটাই ছিল ভাবাবেগের দ্বারা আন্দোলিত 
এবং তারই বর্ণ-বৈচিজ্রো রঙ্গীণ। স্বভাবতঃ তিনি ছিলেন গঠন-শিল্পী। তিনি 
আমেরিকার জন্য শান্তি ও গণতস্ত্রে এমন এক দেল গড়ে তুলতে 
চেয়েছিলেন যার মাধ্যমে আমেরিকার কল্যাণকর প্রভাব সর্বজ্র অবাধে 
ছড়িয়ে পড়তে. পাঁরবে। : একে যদি আধর্শবাদিতা বলতে - টান, বলত 
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পারেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এবিশ্বাস পোষণ করে গেছেন 
যে, তার জাতিসমূহের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের স্বপ্র একদিন না একদিন বাস্তবে 
কূপারিত হবেই। তথাপি বাস্তববাদী রাজনীতিক বলতে লিঙ্কনের পর তাকেই 
'বোঝায়। বন্ধুলাভের আগ্রহ তাঁর ছিল অপরিলীম, কিন্তু তবু বন্ধুত্বের কাছে 
তিনি কেখদ্িন আত্মসমর্পন করেন নি। 

তার পরিবারের উপর, স্ত্রী-পুত্র কন্যা ও অস্তরক্গ বন্ধু-বান্ধবদের উপর 
উইলসনের দেহ ও গ্রীতি ঝরে পড়তো অজন্্র ধারায়। তাদের কাছে তার 
বিরাট ব্যক্তিত্ব ছিল আনন্দের এক বিশ্ব-জোড়া বিশাল অঙ্গন বিশেষ । 
মুষ্ীমেয় ষে কয়জন লোক তাঁকে ঘনিষ্টভাবে জানতেন তাদের কাছে তিনি 
প্রতিভাত হতেন ন্গেহপ্রবণ, কৌতুকপ্রিয় ও শান্ত প্ররুতির মাহুষরূপে, 
জ্ঞানতপস্বীক্ৃলভ নীরনস কঠোরতার কোন পরিচয় তারা পেতেন না। 


কর্ণেল হাউন উইলননের বাক্তিগত জীবন সম্বন্ধে দু-চারটি কথ। লিপিবদ্ধ 
করে রেখে গেছেন £ 

প্রেসিডেন্টের যে কেবলমাত্র মুখাবয়বেরই পরিবর্তন হয়, ত1 নয়। তাঁর 
মত জটিল এবং দুর্বোধ্য চরিত্রের লোক আমি খুব কমই দেখেছি। তার 
আচরণ এমন হ্ববিরোধী যে তার সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য করাই এক বিপজ্জনক 
ব্যাপার। উড্রো! উইলননের সানিধ্যে একবার পৌছোতে পারলে মনে হবে, 
এমন চমংকার আর একটি লোক সার। পৃথিবী খুজে পাওয়া যাবে না। আমি 
এমন একজন লোকও দেখিনি যিনি তার ব্যক্তিত্বের ঘর! প্রভাবিত ন হয়ে 
ফিরে এসেছেন । তিনি ইচ্ছে করলে তার ব্যক্তিত্বের এই বিরাট প্রভাব তার 
ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে সঙ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারতেন। 


একদিন কোন একজন লোক ওয়াশিংটনের রাস্তা দিয়ে চলবার সময়ে 
হঠাৎ উইলসনকে দেখতে পায়। সেই সাক্ষাতের বিবরণ দিতে গিয়ে 
সে বলে, “তার দিকে চাইতেই তিনি আমার দিকে মুখ ফেরালেন এবং 
ফেরাবামাজ্র দেখি আমার মাথার টুপি কখন আমার অজ্ঞাতসারেই নেষে 
এসেছে আমার হাতে । সে যেন জাতীয় পতাকার উদ্দেস্টে অভিবাদন 
জ্ঞাপন 1” দীর্ঘদিন রোগ যম্ত্রণা ভোগের পর ১৯২৪ সালের ৩র! সেপ্টেম্বর 
উদড্রো উইলসন বললেন, “আমি গ্রস্তত”। এই তার শেষ কথা। 
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ঘটনাত্র ছ্বিনপঞ্জি 


জেমস উইলসনের আমেরিকা"যাত্র 

টমাস উড়়্োর আমেরিক যাত্র। 

২৮শে ডিসেম্বর টমাঁস উড়ো! উইলসনের জন্মদিন 

উইলসনের প্রিম্সটন গমন 

ক্যাবিনেট গভর্নমেন্ট সম্বন্ধে লিখিত উড়ো উইলসনের প্রবন্ধ প্রথম 
প্রকাশিত হয় এই ব্সরে এবং এই বৎসরেই প্রিন্সটন থেকে সাত- 
কোত্তীর্ণ হয়ে তিনি ভাজিনিয় বিশ্ববিষ্তালয়ে প্রবেশ লাভ করেন 

১লা জুন উইলসন জজিয়ার অন্তর্গত আযাটলাণ্টায় যান এবং সেখানে 
যৌথভ:বে ই, জে, রোণকের সঙ্গে আইন বাবসায়ে প্রবৃত্ত হন 

১৮ই সেপ্টেম্বর তিনি জনহপকিন্দে প্রবেশ করেন 

২৪শে জানুয়ারী “কংগ্রেস্যানাল গভর্নমেন্ট নামক তীর প্রথম পুস্তক 


গ্রকাশিত হয় 
২৪শে জুন এলেন একুসনের সঙ্গে তার বিবাহ 


তিনি ত্রীণ মওয়ারে যান 

উইলসন পরিবারের ওয়েস্লীয়ান গমন 

উইলপসনের “দি &্েট' নামক গ্রন্থের প্রকাশ 

সেপ্টেম্বর, অধ্যাপক রূপে তিনি প্রিচ্সটনে যান 

£ডিভিসন এগ রিইউনিয়নঃ' “মিয়ার লিটারেচার' এবং “আযান ঝলক 
মাষ্টার" নামক তার পুস্তক ভয়ের প্রকাশ 
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তার “জর্জওয়াশিংটন' নাষক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই বছরেই তার 
প্রথম বিদেশ যাত্রা এবং প্রিন্সটন বিশ্ববিচ্ালয়ের প্রেসিডেণ্টের পদ 
গ্রহণ উপলক্ষে তার উদ্বোধনী ভাষণ 

তার “হিহ্বি অব্দি আমেরিকান পিপ্‌ল' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় 
তার রচিত 'কনটিউশ্টনাল গভরননমেপ্ট' নামক গ্রন্থের প্রকঃপ 

১৫ই সেপ্টেম্বর, নিউজানাঁর গভর্নর পদের জন্ত উইলসনের মনোনয়ন 
নভেম্বর, গভর্নর পদে তার নিয়োগ 

১৭ই জাঙ্ুয়ারী, গভর্নর-পদ অনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রহণ 

২র1 জুলাই, ৪৬তম ব্যালটের বলে উড়ো উইলসনের প্রেসিডেন্ট 
পদের জন্য মনোনয়ন লাভ 

৪ঠ1 নভেম্বর, উইলসন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন 

৪ঠ1 মার্চ, আনুষ্ঠানিক ভাবে অভিষেক 

ওরা অক্টোবর, আগা রউড-সাইমন্স ট্যারিফ বিলে স্বাক্ষর দান 


ট্যারিফ কমিশন নিয়োগ 


২৩শে ডিসেম্বর, ফেডারেল রিজার্ভ আযাক্‌টে উইলসনের স্বাক্ষর দান 
২৮শে জুন, আর্কডিউক ফাডিনাগণ্ডের হত্যাকাণ্ড 

পয়লা আগস্, রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানীর যুদ্ধ ঘোষণ। 

৩র1 আগষ্ট, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্ধানীর যুদ্ধ ঘোষণা 

৪ঠ| আগষ্ট, জার্শ/নীর বিরুদ্ধে গ্রেট-বুটেনের যুদ্ধ ঘোষণ। 

৬ই আগষ্ট, এলেন আযাকৃমন উইলসনের মৃত্যু 

১৮ই আগষ্ট, উইলনের নিরপেক্ষতা ঘোষণ। 

অক্টোবর, ক্লেটনের ট্রাষ্ট বিরোধী বিল 

ফেব্রুয়ারী, জার্নানী কর্তৃক বৃটিশ স্বীপ-পুধের চতুর্দিকস্থ এলাকা যুদ্ধাঞ্চল 
রূপে ঘোষণ। 

৭ইমে, “লুপিটানিয়া' জাহাজের নিমজ্জন 

১৮ই ডিসেম্বর, মিসেস গণ্টের সঙ্গে তার বিবাহ 

২৭শে জানুয়ারী থেকে ৩র ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রস্ততির কথ! ঘোষণা 
করবার উদ্দেস্ত্ে উইলসনের মধ্য-পশ্চিম পরিক্রম 

২৪শে মাচ” সাসেক্স নামক জাহাজের নিমজ্নু 
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১৫ই জুন, উইলসনের পুনরায় মনোনয়ন লাভ 

নভেম্বর প্রেসিভেন্ট পদে উইলসনের পুননিবাচন 

১৮ই ডিপেম্বর, যুদ্ধের 'কারণ জানিবার 'জন্য উইলসন কর্তৃক যুদ্ধমান; 

জাতি সমূহের নিকট লিপি প্রেরণ 

৩১শে জানুয়ারী, জার্মানী কর্তৃক বেপরোয়া ডুবো-জাহাজী যুদ্ধের' 

নীতিক্ষোষণা 

৪ঠা মা; উইলসন কর্তৃক দ্বিতীয়বার অন্ষ্ঠানিক ভাবে শাসন-দাস্িত্ব: 

গ্রহণ | 

২রা এপ্রিল, উইলসনের যুদ্ধ সংক্রান্ত বাণী ঘোষণা 

৬ই এপ্রিল, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 

১৮ই মে, সিলেক্টিভ সাভিস আকট পাশ 

জুন, আমেরিকান টসম্তধল সহ জেনারেল পাশিং-এর ফ্রান্স যাত্রা 

নভেম্বর, বল্শোভিকগণ কতৃকি কেরেনেম্বী-সরকারের উচ্ছেদ সাধন: 

১১ই ডিসেম্বর, যুক্তরাষ্ট্র কতৃক অস্্ীয়া হাজ্জেরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 

২৬শে ডিসেম্বর, রেল লাইন সমূহকে সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধীনে: 
আনায়ন , 

৮ই জাঙুয়ারী, উইলসনের চৌদ্দ দফ। শর্ত সম্বলিত ভাষণ দান 

২০শে মে, ওভারম্যান আাকট পাশ 

১১ই নভেম্বর, যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা 

১৩ই ডিসেম্বর, উইলসনের ব্রেষ্ট উপস্থিতি 

২৫শে ডিসেম্বর, যাকিন সেনাবাহিনীর সঙ্গে 
উইলসনের বড়দিন স্থাপন 

১৮ই জানুয়ারী, শান্তি-সম্মেলনের প্রথম প্রকাশ্ত অধিবেশন 

১৪ই ফেব্রুয়ারী, উইলসন কর্তৃক শান্তি-সম্মেলনের সম্মুখে জাতিসঙ্ঘ, 
সংক্তান্ত দলিলের উপস্থাপন 

১৫ই ফেব্রুয়ারী, উইলসনের যুজরাষ্ট্র অভিমুখে যাত্রা 

১৪ই মার্চ, ভার পুনরায় ফ্রান্স প্রত্যাবর্তন 

৭ই মে, জার্মানীর কাছে শাস্তি-চুক্তির খসড়! পেশ 

২৮শে জুন, ভাসণই শাস্তি-ুক্তি শ্বাক্ষরিত হওয়া 


১২৫. 


১৯১৪ 


১৯১৭৯ 
১৯১৯ 
১৯১৯ 
১৯২০ 
১৯২৩ 
১৯২১ 
৯৯২৪ 


১০০ 


১*ই জুলাই, উইলসন কর্তৃক শাস্তি-চুক্তি পত্র সিলেটের ছম্ুখে উঃ 
স্থাপন 

৩র। সেপ্টেথর পশ্চি মাঞ্চল পরিদর্শনে যাত্রা 

২৬শে সেপ্টেম্বর কান্সাসের অন্তর্গত উইচটায় তার বধির আক্রমণ 
১৯শে নভেম্বর, লিনেট কর্তৃক চুক্তিপজ্রের প্রত্যাখ্যান 

নভেম্বর, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদ্দে হান্ডিং এর নির্বাচন 

'ডিসেম্বর, উইলসনের নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ 

মার্চ, রাজনীতি থেকে উইলসনের অবসর গ্রহণ 

ফেব্রুয়ারী, উড়্ে। উইলসনের মৃত্যু 


